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[ (তাক অনারোণ করা যাইতেছে যে? তাহারা যেন মাত 
গনলোর আঁধক না দেন। 


& মদন ঘোষ লেন, 
কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬ 


1) - 
[} . 
ED EGR 
ষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে প্রাচীন সুতার ইতিহাস লিখবার সময় কিছুটা সঙ্কোচ ছিল, 
সংসদ-প্রবর্তিত পাঠ্যসমভীকে নূতন শিক্ষার্থীর কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে 
পারব কিনা । অনেক সময়.সহজপাচ্যও পাঁরবেণকের শুটিতে দষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। 
প্রাচীন যুগের ইতিহাস যাতে কোন প্রকারেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিভীষিকার কারণ না 
"হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করোছিলাম । ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শাক্ষকাগণ “প্রাচীন 
সভ্যতার ইতিহাপ'কে যে সমাদর করেছেন তাতে আমার শঙ্কা ও সঙ্কোচ দর 
হওয়ায় সপ্তম শ্লেণ্খুর জন্যে মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে উৎসাহিত হয়োছি। 
. প্রাচীন “য;গেরশ্্সস্ান ও আধুনিক যুগের সঃগনা--সধ্যকালীন সময়কে 
ইতিহাসে মধ্যফূগ. আখ্যা (ওয়া হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে মধ্যযুগ 
.. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । “ রাত্রির: অবসানে যেমন প্রভাতের সভ্ডনা__মধাষগও তাই । 
প্রাচীন যুগ মানব-জীবনের গোড়াপত্তন, মধ্যযুগ মানব-সমাজের ভবিষ্যতের 
| ., রূপ-রেখা। A 
| গঞ্চম শতকে বর'র জাতিদের আক্রমণে অনেক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কাত যেমন 
চব {বলং হয়েছে, তেমান অনেক সশ্রাট ও মানবাহতৈঘীর অবদানে নৃতন সামা ও 
& নগরীর পত্তন এবং ধ্ম'মতের সংস্কার হয়ে পরবতী“ কালকে প্রভাবিত করেছে। চার্ট 
বা যাজক-শাসিত সমাজ" কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। সামন্ত প্রভুদের বিলাসবহুল 
 জাধনী সহজ করবার জন্যে সাবা দাসেরা কায়ক্লেশে দিনের পর দিন আঁতবাহিত 
করেছে। তাদের 'চন্তা-ভাবনা সব কিছুই ছিল আচ্ছন্ন । 
= মধ্যযুগের ইতিহাসে সমাজ, সভ্যতা ও ধর্মের সংগ্কারক ও বাহক হিসেবে যেমন 
অনেক উজ্জ্বল নগন্র আনিভত হয়োছলেন তেমান সভ্যতা ও সংস্কীতর ধ্বংসকার? 
বন্তলোলুপের ‘সংখ্যাও নগণ্য নয়। মধ্যযগকেই প্রথম য্যান্ত-তকের। বিচার- 
, বিষ্লেষণের যুগ বলা সঙ্গত,হবে। কোন দকছ্‌কে 'নীর্ধচারে না-মানার সনা হয় 
এ খগেই ৷ ফলে চিরাচরিত গমাজ-ধাবন্থায়্ষে সমাজ-বারস্থা ছিল গাগা ও 
গাগিতের- শোষক ও শোবতেন লীলাক্ষেত্র--সেই সমাজ-বাবগ্ছায় আলোড়ন দেখা 
' দেয়, যার ধারা আধুনিক যগৈর -দারগ্রান্তে এমে গেছেছে। ঘটনার বৈগরাতা 
অত্যন্ত বোশ বলে স্বল্প পারসরে মধ্যযুগের হাতহাসের : উপাচ্ছাপনাও শ্রমসাধ্য । 
পর্য'দ--নির্নোশত পাঠ্যসভীকে একানষ্ঠভাবে অনুসরণ করে, সাঁমাবদ্ধ পারসরে, নূতন 
শিক্ষার্থীর উপযোগী করে সপ্তম শ্রেণীর জন্যে ‘মধ্যযুগের হীতিয্ত্ত' রচনা করা হল । 
এর দ্বারা সপ্তম শ্রেণীর ছান্র-ছাক্রীকে মধ্যযুগের রূপ-রেখা সম্বন্ধে যদ কিছডমান্র 
ওয়াকিবহাল করতে পেরে থাকি তবেই শ্রম সার্থক ধলে মনে করব । — 


কাঁলকাতা 
২৯শে মে, ১৯৮০ 


দেবজ্পত বস, 


[বিষয় £ 
মধ্যযুগের সচনা ও বিকাশ 


[ পরাজিত শেষ রোমান সম্রাট ও তার পররতাঁঁ পযয়ি, নতুন 
সমাজ-ব্যবন্ছা, রাণ্ট্রীর-ব্যবন্থাঃ নতুন শিশক্ষা-দীক্ষা, নতুন 
অর্থনৈতিক ব্যবচ্ছা, ভারতে মধ্যযুগের সূচনা, মধ্যযুগের 
সমরকাল, মধ্যযুগের জীবনধারার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
মধ্যযুগের সময় ?নধরিণে অসঃবিধা, সমাজ বিকাশের বৈশিষ্ট্য 
ও অনশীলনী । | 
প্িমে মধ্যঘ্গ 

| হণদের অভিযান ও বর্বর জাঁতদের উপর আধপত্য প্রাতিষ্ঠা, 
জামনিদের উপনিবেশ দ্থাপন, রোমান সাম্রাজ্যের পতন, রোমান 
সভ্যতা ও সংস্কীতর নতুন কেন্দ্র কনস্টাণ্টনোপল, রোম 
আঁভযানকারী কয়েকজন বর্বর দলনায়ক, বর্বর জাতিদের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন, মিশ্র রোমান জাত ও 
এঁস্টধমের প্রভাব ও অনঃশীলনী। ] 


অন্ধকার ঘুণে ইউরোপে জ্ঞানচ্চ 


[ অদ্ধকারাচ্ছন যুগে জ্ঞানচ5 পাপ-প:ণ্যবোধ এবং তার 
প্রভাব ও অনুশীলনী । ] 
বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা 

[ (ক) সম্রাট কনচ্ট্যানটাইনের কনপ্টাণ্টনোপল নগরী দ্ছাপন, 
সটান ধর্মকে রাজকীয় অনুমোদন দান, (খ) সম্রাট 
জাস্টানয়ান এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন, জাস্টানয়ানের আইনাবাধ 
ও তার গ্রহ, জাস্টানয়ানের শিল্পানদরাগ, চ্থাপত্য ও চন্র- 
দশকের সমৃদ্ধ শিল্প ও বাণজ্যকেন্দ্ররূপে বাইজানটাইনের 
গুর্ন্ব, সভ্যতার ধারক বাইজানটাইন, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের 
পতন ও অনুশীলনী । ] 
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ইসলামের অভ্যুদয় ও বস্তার 


[ আরব দেশ ও দেশবাসী, হজরত মহম্মদ__জীবনস ও বাণখ, 
ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও তার অসুবিধা, খাঁলফাদের কথা, 
আম্বাসীয় বংশের রাজত্ব, আরব সাম্রাজ্যের "বস্তার, ইসলাম 
ধের কাঁতিত্বে ইউরোপের প্রাঁতক্রিয়া, বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের 
অবদান, আরবদেশের কয়েকজন বিখ্যাত মনীফীর কথা ও 
অনুশীলনী । ] 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ 


[ (ক) শালামেন, সাম্রাজ্য বিজেতা শালাঁমেন, পাবন্র রোমান 
সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুখান ও শালামেনের আভষেক, আভষেকের 
গুরুত্ব, শালামেন ও চার্চের সম্পর্ক শালমেনের রাজসভা ও 
বদ্যানঃরাগ, শিল্প ও সাহত্যের সমাদ্ধ, কৃতিত্ব। (খ) খ্রীস্টান 
মঠ, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসনীদের কথা, খ্রীস্টান সন্ন্যাসদের 
ধৰ্মীয় জীবন, শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রসারে মঠগযীলর ভামকা, 
চার্চের দুনীঁত মুক্ত করতে ব্লানর সংসকারমূলক আন্দোলন। 
(গ) চার্চ ও রাজশান্তর সংগ্রাম, (গ) মধ্যযুগে ইউরোপের 
বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যযুগের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি, ছাত্র ও 
শিক্ষকদের সম্পর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান চচয়ি নানা বিষয়ে অগ্রগতি, 
মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্য ও অনুশীলনী ৷ ] 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্ 


[ (ক) সামস্ততন্তের উদ্ভব, সামস্ততন্--ভাম, বিভিন্ন পায়ের 
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সামক্ততান্ভিক সমাজ ও শাসকদের বিভিন্ন 
স্তর_-সাধারণ মানুষের ওপর ব্যন্তিবশেষের প্রভূত্ব হ্থাপন, 
ইউরোপের রক্ষকরুপে দুর্গ, প্রাসাদ. ও অধ্বারোহণ সৈনিকদের 
ভামকা, সামন্ততন্ জীবনের বিশেষ উপায়, শিভালএর, 
এবেদ'য়ার। 

(খ) ম্যানর প্রথা ও ম্যানর, ম্যানরের স্বায়ত্ত-শাসন এবং 
বিচার-সভা, অর্থ নৈতিক অবস্থা--চাষ ও চাষীর.-অবস্থা, চাষীদের 
কঠোর পরিশ্রম, করের বোঝা, সামস্তপ্রভু ও চার্চের জন্য কৃষকদের 
বেগার খাটুনি, দগ-প্রাসাদে সামন্তদের জীবন, ম্যানরবাসী 
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৫২--৬৬ 
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বিষয় £ 
প্রধান িনাঁট শ্রেণী, বৈষম্যময় জীবনধারা, সাফর্দের দুঃখময় 


জীবন, বংশানক্রুমিক দাসত্ব, মীন্তর চেষ্টা, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 
সামন্ততদ্ৰের বিনাশ ও অনঃশীলনী। ] 
মধ্যঘগের ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ 

[ ক্ুসেডের উদ্দেশ্য, ধর্মযুদ্ধের সনত্রপাত, প্রথম ক্রুসেডের 
পরবর্তী অবস্থা, ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে ধমীয় এক্য ও 
তৃতীয় ক্রুসেড, চতুর্থ ক্রুসেড ও পরবর্তী“ কয়েকটি ক্রুসেড, 
সমাজ ও সভ্যতায় ক্রুসেডের প্রভাব, নতুন বাণিজ্য নগরীর উদ্ভব, 
কাটর-ীশজ্পের বিকাশ ও অনুশীলনী ৷ ] 


নগর-জীবনের সুচনা 

[ মধ্যযুগে নগরের স:চনা, নগরের বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব, 
গিল্ড বা বাঁণক-সংঘ এবং তার কার্ষধারা, নগরবাসীদের 
জীবনধারা, বজোঁ়া ও অনুশীলনী । ] 
প্রথম পারচ্ছেদ £ মধ্যযুগের সদর প্রাচ্য 8 চীনের কথা 
[ তাও রাজবংশ, রাজনোতিক এক্য স্থাপন) তাঙ্‌ যুগে বহমঃখী 
সমপ্ধি আইন, শিক্ষা ও বিজ্ঞানচচা সাহিত্য, চায়ের প্রচলন, 
ম:দ্রণ যন্ত্রঃ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কৃষির উন্নাত, চীন 
থেকে জাপান ও কোরিয়ায় চীনা সভ্যতার প্রসার, হউয়েন- 
সাঙের ভারত পর্যটন ও তার প্রাতক্রিয়া, সুঙ রাজাদের আমল, 
সঙ যুগের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, ব্যবসা-বাঁণজ্য, বাণিজ্যের 
রাষ্ট্রীয়করণ, রাষ্ট্র কর্তৃক কাষিখণ দান, জামির জারপ ও কর 
ধার্যকরণ, সঙ যুগের শিক্ষা ও সংদ্কীতি, ইউয়ান বংশ, চিঙ্গজ 
খাঁর দ্দাণ্বজয়, কুবলাই খান, মাকো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী ও 
অনুশীলনী ৷ ] 

{দ্বতীয় পাঁরচ্ছেদ £ মধ্যযুগের জাপানের কথা 
[ সমাজ ও সামন্ততান্ক অর্থনীতির বিকাশ, মিকাডোর 
প্রাধান্য, চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বৃহৎ পিবারগ্ীলর 
ক্ষমতা হাস, শিণ্টো পুরোহিত ও গোষ্ঠী প্রাধান্য-শিস্টো 
ধূ্মমমত, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রাতীক্যয়া- সোগান, সাম:রাইঃ 


ব্ীসডো ও অনশীলনী। 1 


পজ্ঠা $ 


৬৭-৭৩ 


৭৪-৭৬ 


৭৯-৮৯ 


৯0-৯৫ 


১১ 


১৩ 


১৪ 


কা] 
বিষয় £ 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষ 


[ (১) ভারতবর্ষ ও হণ আক্রমণ, হণ আক্রমণের গুরুত্ব, গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন, হর্ষবর্ধন, হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাঁহন?, 
নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়। (২) হর্ধবর্ধনের পরবতকালে উত্তর 
ভারত, ভারত ইতিহাসে রাজপুত যুগ, রাজপুত বংশের 
অভ্যুত্থান ; গন্জর-প্রাতিহার বংশ, ত্রিশান্তির সংগ্রাম । (৩) প্রাচীন 
বাংলা, গৌঁড়রাজ শশাঙ্ক, পালবংশ, সেনবংশ, পাল ও সেন 
রাজত্বে বাংলার সামাজিক জীবনধারা, শিক্ষা ও সংদ্কাতি, ধর্ম । 
(৪) দাঁক্ষিণ ভারত, চালুক্য বংশ, পল্লব বংশ ও অনুশীলনী ৷ ] 


মধ্য এশিয়া ও দাক্ষণ-পঢ়ব* এশয়ায় ভারতীয় 
সভ্যতার বস্তার 
[ভারত ও মধ্য এশিয়া, চীন, িত্বত, সিংহল; ব্ৰহ্দেশে 
ভারতীয় সংস্কীত, দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ায় ভারতীয় সংস্কাত, 


ইদ্দোচীন-_চম্পা, কম্বোজ, ইন্দোনেশিয়া, শৈলেন্দ সাম্রাজ্য ও 
অনুশীলনী । ] 


ভারতে তুক1-আফগান দুলতানদের শাসনকাল 


[ভারতে তুকাঁ-আফগানদের আগমন ও ইসলামের 'বিস্তার, 
দাস বংশ, খলজি বংশ, তুঘলক বংশ, "দিল্লীর স:লতান' শাসনের 
অবসান, স:লতানী আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক জীবন, হিন্দু-মুসলিম ধর্ম সমন্বয়, শিল্প ও 
স্থাপত্য । অন;বাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধি, ভান্তি আন্দোলনের {বকাশ 
ও কয়েকজন সাধু-সম্ত, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবাঁর, সুলতান 
আমলে বাংলাদেশঃ সামাজিক, সাংক্কীতক ও অর্থনোঁতক 
অবস্থা, সংলতানী আমলের শাসন ব্যবদ্থা ও অনুশীলনী । ] . 


মধ্যযৃগের অবসান 

[ অটোমান তুকাঁদের আক্রমণে কনপ্টাপ্টিনোপলের পতন, 
রেনেসাঁসের স:চনা £ জ্ঞান-বিজ্ঞান চা, ভৌগোলিক আকার 
জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব, ইংলণ্ডে নতুন ও 
পুরাতন ভাবধারার সংঘাত, ইউরোপে প্রসার ও অনূশীলনণ। ] 


১১৩-১১৯ 


১২০-১৩০ 


১৩১-১৩৬ 


) | মধ্যযুগের সুচনা ও বিকাশ 


আমরা প্রাচীন যুগের হীতহাসে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টির আদ 
পর্বের কাহিনী পাঠ করোছি। কৃষির সঙ্গে ধারে ধীরে আঁক্কৃত হয়েছিল 
তামা, ব্রোগ্ত, সোনা, রূপা আরও কত কি ধাতু । মিশর, মেসোপটৌময়া, 
সন্ধ সভ্যতার কাহিনী পাঠ করে জেনেছি প্রাচীন যুগের মানুষ কেমন করে 
সভ্যতা সৃষ্টির আগ্রহে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়োছল ৷ প্রাচীন যুগের চরম 
সম্‌দ্ধির পারচয় পাওয়া যায় গ্রীক-রোমান সভ্যতা-সংগ্কততে ৷ প্রথমে গ্রীক, 
তারপর রোম । এই রোমানেরা জগৎজোড়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলোছল। সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমানেরা দেশ-বিদেশে তাদের সভ্যতাকে ছাড়য়ে দেয়। 

ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়েই হীতহাস। কালের নিয়মে রোমান সম্রাটদের 
মধ্যে দূর্বলতা দেখা দেয়। বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। তারপর 
[কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় ও তার প্রভাব কেমন করে ইউরোপের 
ইতিহাসকে প্রভাবিত করোছল-__ মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা 
অনেক কথাই জানতে পারব। 

ইতিহাসের ধারাবাহিক বিকাশ হল যুগ । প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক 
_ এই তিনটি যগ। থীন্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে শীন্টীয় পঞ্চম শতক পযন্ত 
কালমীমা হল প্রাচীন যগ। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল হুল 
মধ্যয্ । তারপর শর; হয় আধূনিক যুগ । প্রাচীন যুগের শেষ আর 
আধুনিক য্‌গের শারুর প্রথম পর্যায়ই হল মধ্যযংগ । 

পরাজত শেষ রোমান সম্রাট ও তার পরব পর্যায় 2 তোমরা আগেই 
জেনেছ প্রাচীন যুগের চরম বিকাশ ঘটোছল রোমানদের সাম্রাজ্যের প্রসারে 
একাঁদকে ব্রিটেন থেকে মেসোপটোময়া পর্যন্ত, আর একাঁদকে উত্তর সাগর থেকে 
আফ্রিকা মহাদেশ পর্য্ত। শক্তি ও এন্বর্যের দিক থেকে এট ছিল অতুলনীয়। 
বহু দেশ ও জাতি রোমানদের অধানতা স্বীকার করে নিয়োছল। সাম্রাজ্যের 
বিরাট কিদভীতি এবং তার আর্য ও সমদ্ধি রোমান সম্রাটদের বলাসী, যদদধাঁবমখ 
এবং দায়দায়িত্ব জ্ঞানশন্য করে তুলৌছল। তারই পারোপদীর সুযোগ নিল 
রোমানদের শন্সরা॥ চারাঁদকে চলছে [বশঙ্খলা আর অরাজকতা । রোমান 
সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরীর আস্ত প্রায় বিপন্ন । এই অবস্থায় দরদী 
রোমান সম্রাট কনস্ট্ানটাইন পর্ব রোমান সাম্রাজ্যে গড়ে তুলোঁছলেন এক নতুন 
নগরী। পরে এই নগরীর নাম হয় কনস্টা্টনোগল। 


২ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


রোমানদের সামাঁরক শান্ত ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নৌতিক দিক থেকে চরম 
অধঃপতন দেখা দেয়। এই সুযোগে থ্রীল্টীয় চতুর্থ শতকে গথ, ফ্ল্যাৎ্ক, 
ভ্যাপ্ডাল প্রভাত বর্বর জাতিগাঁল অভিযান চালায়। সব শেষে আসে হুড়ণেরা । 
"৪৭৬ শ্রীন্টাব্দে ওডোসার নামে একজন জার্মান বীর পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যে 
অভিযান চালান । দুর্বল রোমান সম্রাট রোমিউলাদ অগস্টাস তার কাছে 
পরাজিত হন। রোমান সগ্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে ওডোসার হলেন রোমান 
সম্রাট । এমানভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু পূর্ব রোমান 
সাম্রাজ্যের কনপ্টাণ্টিনোপল নগরাকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
এরীত্হ্য অক্ষপ্ন ছিল। মধ্যযগের ইীতহাসের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী 
কনপ্টাণ্টিনোপল নগরীর গৌরবময় ভামকার বিবরণ আমরা পরবর্তী 
অধ্যায়গলিতে জানতে পারব। বর্বর জাতির আক্রমণে রোম নগরী বিধ্বস্ত 
হওয়ার পরে মধ্যঘগের ইতিহাসে নানা দিক থেকে পাঁরবর্তনের স:চনা হয়। 
এই পরিবর্তনের ফলে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়োছল এবার তারই আলোচনা 
করা হল। 
নতুন সমাজ-ব্যবদ্ছা ৪ সামাজিক দিক থেকে এ যুগে সামন্ততআন্ব্রিক প্রথার 
উদ্ভব হয়। জাঁমর মালিকানার ভিত্তিতে সমাজের 'বাভন্ন পর্যায়ের মানুষের 
সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা £ পর্বের বিশাল সাগ্রাজ্যগ্ীল ভেঙে নতুন নতুন রাজ্যের 
উদ্ভব হয়। রাজারা ছিলেন হ্বাধীন। নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলের ওপর 
তাঁদের প্রভাব ছিল। প্রত্যেক রাজা নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন। 
নতুন শিক্ষা-দাঁক্ষা £ মধ্যযুগের খীন্টান ধর্মযাজকেরা চার্চ ও মঠগযলিতে 
শিক্ষা-দাঁক্ষা দিতেন । সেটা ছিল প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা । এছাড়া মধ্যযগে 
উচ্চ শিক্ষার জন্য ছোট ছোট বিশ্বাবদ্যালয়ও গড়ে উঠোঁছল। 
নতুন অর্থনৈতিক ব্যবদ্থা £ মধ্যযুগে প্রাচীন দাসপ্রথার অবসান ঘটে। 
কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে শোষণ ও বৈষম্য দেখা দেয়। সমাজের উ'চু তলা থেকে নাচ্‌ 
তলা পর্যন্ত তখন ধারাবাহিকভাবে শোষণ চলে। জামন্ততান্র্িক সমাজে যে 
তীব্র শোষণ চলোছল তার চরম মাশুল দিতে হয়োছল ভামহীন চাষী বা 
সাফর্দেরই । 
ভারতে মধ্যযুগের সঃচনা £ ইউরোপের ইতিহাসে যেমন পশ্চিম রোমান 
সাম্রাজ্যের পতনে মধ্যযুগের স্না হয়েছিল, ভারতের ইতিহাসেও তেমাঁন 
গণগ্তবংশের পতনে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্যযুগের জন্রপাত হয়। প্রথম 
যুগের গদ্চরাজারা খুবই পরাক্রান্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে এই বংশের রাজারা 
তেমন উল্লেখযোগ্য শাসন নপ্‌ণতা বা পরাক্মের পাঁরুয় দিতে পারেনীন। এ 


i 


৯৮০৯৮ ০ 


মধ্যযুগের সডনা ও বিকাশ ঞ 


সময়ে হণ, পায্যামিন্র প্রভাতি বর্বর জাতিগাল গযপ্তরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে 
অভিযান চালাতে থাকে । ক্ৰন্দগৃপ্ত ছিলেন শেষ পরাক্রান্ত গণপ্তসম্রাট। তানি 
পাষ্যমিত্র ও হণদের দমন করেন। কিন্তু সকন্দগণুপ্তের পরবর্তী গদুপ্তসম্রাটেরায 
সে আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। 

গ্প্তবংশের ভাঙনের পালা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অংশে 
রাজনৈতিক অনৈক্যের সাষ্টি হয়। বহু ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা নিজেদের 
স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এমনিভাবে ভারতের সামাজিক ও রাজনীতক 
দিক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে সামস্ততান্রিক প্রথার উদ্ভব হয়। গণগ্ত 
সাম্রাজ্যের অধীনতামন্তু ভল্লবশীর, মৈন্রক বংশ, মাম্দাসোরের যশোধর্মন ইত্যাদিরা 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালান । তাঁদের অধীনে ছিল নিজদ্ব সৈন্যবাহিনী ৷ 

মধ্যযুগের সময়কাল £ সাধারণভাবে পম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের 
পতনের সময় থেকে পঞ্চদশ শতকে অটোমান তুকী্দের আক্রমণে কনষ্টাপ্টিনোপল 
নগরার পতনের সময়কালকেই মধ্যযুগের সময়সীমা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে । 
প্রায় এক হাজার বছর গ্থায়ী হয়োছল এই যুগ । 

মধ্যযুগের জীবনধারার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য £ প্রাচীন যুগের জীবনধারার 
লোপ পাওয়ার পরেই এক পারবার্তত সামাজিক, রাজনৌতক ও অর্থনৌতক 
জীরনধারার বিকাশ হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের জীবনধারার 1বকাশের ধারা 
মধ্যয্গে অক্ষর থাকলেও ধাঁরে ধীরে তা লোপ পেতে শর করে। 

মধ্যযুগের সময় নির্ধারণের অসুবিধা $ পাঁথবীর সব দেশে একই সময়ে 
প্রাচীন যুগের অবসান আর মধ্যযুগের স্ডনা হয়ান। কোথাও হয়েছে আগে, 
আবার কোথাও বা পরে । ইউরোপের মধ্যযুগ ৪৭৬ রঃ আরম্ভ হলেও ভারতের 
ক্ষেত্রে মধ্যযুগ ৫৫০ প্রীঃ বা তারও পরে আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে। 

সমাজ বিকাশের বৈশিষ্ট্য ঃ আমরা জানি দেশ-বিদেশে ভৌগোলিক ও 
প্রাকৃতিক পাঁরবেশের প্রভাব পাঁথবীর নানা দেশের মান্দষের জীবনধারায় 
পাঁরলক্ষিত হয়। সেজন্য সব দেশে মধ্যযুগীয় জীবনধারায় একই বৌশষ্ট্য 
দেখা যায়ান। সামন্ততান্িক সমাজব্যবদ্থা ইউরোপে যেভাবে বিকশিত হয়োছল 
এশিয়ায় সেভাবে বিকাশ লাভ করোনি। তাই সাধারণ হিসেবীনকেশের 
মানদণ্ডে সব দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস নিরূপণ করা খুবই কঠিন বিশেষ 
কয়েকটি বৌঁশষ্ট্যকে নিয়ে প্রীতহাসিকেরা ইতিহাসকে 'বাভন্ন যুগে ভাগ করেন 
সেই হিসেবে পণ্চম থেকে পঞ্দশ শতককে মধ্যযুগ বলা হয়! 


অনুশীলন 


রচনাধম প্রশ্ন £ 
১! শেষ রোমান সম্রাটের পতন কিভাবে হয়োঁছল ? 


৪ মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 


২। কখন ও কিভাবে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয় £ 

৩। ভারতবর্ষে কোন্‌ সময়ে মধ্যযুগ শুরু হয় ? 

৪. মধ্যযুগে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবদ্ছা, শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৌতক জীবন- 
ধারার ক ক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়োছল ? 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 

১। মধ্যযুগের সময় নিধারণে অসুবিধা দেখা দেয় কেন ? 

২। মধ্যযুগে সমাজ {বিকাশের বোশণ্ট্য সম্পর্কে কি জান ? 
বস্তুমদৃখা প্রশ্ন ৪ 


১। মুখে মুখে উত্তর দাও £ 


(ক) পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কি ছিল? (খ) ওডোসার কে 
শছলেন? (গ) শেষ রোমান সম্রাটের নাম বি? 


> 


ৃ ॥ পশ্চিমে অন্যস্থগী ॥ 
২ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও বর্বর 
জাঁতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপন 


পীর. hla lor ১০৯৯৪ = 

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা 
মহাদেশের বিরাট অণ্ডল জুড়ে ছিল। পশ্চিমে স্পেন থেকে শুরু করে 
ভমধ্যসাগরের দই তারবর্তাঁ অনেকগণল দেশ রোমান SEB শাসন 
করতেন। সাম্রাজ্যের বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে রোমান সগ্ভাটেরা রাজকার্যে 
অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা অকর্মণ্য, বিলাসী ও অত্যাচারী হয়ে 
ওঠেন। সৈন্যবাহিনী সামারক শঙ্খলা হারায়। তারা খ্শমত একজন 
সম্টাটকে সাঁরয়ে আর একজনকে সিংহাসনে বসাত।, রোমের জনসাধারণের 
মধ্যেও যদ্ধাবমুখ মনোভাব দেখা দেয়। কারণ দীর্ঘকাল বহু যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকার পরে এবার তারা বিশ্রাম চাহীছল। রোমে তখন ক্লীতদাস-প্রথা বজায় 
ছল । লা রামের শ্রমিক, গহচ্ছ সকলেই করমাবম্খ, অলস ও 
পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে । এমান করে খীন্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে রোমান, 
সাম্রাজ্যের বানয়াদ দুর্বল হতে শুর: করে। 

বশাল রোমান সাম্রাজ্যের বাভিন্ন অংশে অসংখ্য জাত বাস করত। 
কেন্দ্রীয় শাসনের দরর্বলতার সংযোগ নিয়ে প্রায় সকলেই স্বাধীন হতে চায়। 
এর ফলে কতকগাঁল বর্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে শুর 


কেন্দ্র করে রোমান 'সা্াজ্য পর্ব ও পাঁচম এই দই অংশে বিভন্ত হয়ে যায় 
রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরে ছল জার্মান জাতির বাস। এই জার্মনেরা 

গণ, যা, ভ্যাণ্ডাল, জট ইত্যাদি নানা শাখায় বিতর ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের 

ধর প্রলোভনে খাঁন্টীয় দিতীয় শতক থেকেই তারা সাম্রাজ্যের বাঁভন্ন অংশে 


বসবাস শর করে। পরে তারা রোমান্স সৈন্যদলে যোগ দেয় এবং কখনও 
বা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তারা যা করেছে। পরে দুর্ধর্ষ হণদের বেপরোয়া 
আক্রমণ এবং রোমান সম্রাটদের সাম্রাজ্য রক্ষায়-ব্যর্থতা_ জার্মান বর্ব'রদের সচেতন 


ES মধ্যযুগের ইাঁতবৃত্ত 


হ়ণদের আঁভযান ও বর্বর জাতিদের উপর আঁধপত্য প্রাতষ্ঠা : জার্মানদের 
উপনিবেশ দ্থাপন £ হেরা ছিল মধ্য এশিয়া নিবাসী মঙ্গোল নামে যাযাবর 
f জাতিগোষ্ঠার শাখা । এরা দেখতে 
ছিল কদাকার, মাথা ভাত চুল, ছোট 
ছোট চোখ ওচ্যাপ্টা নাক। হৃণেরা ছিল 
স:দক্ষ ঘোড়নওয়ার। ঘোড়ায় চড়ে 
মহূতমধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় তারা খুব দত যাতায়াত 
করতে পারত। হৃণেরা ছিল যদ্ধপ্রয় 
জাতি। তাই ছোটবেলা থেকেই হণ 
শিশুরা ঘেড়োয় চড়া শিখত। হণদের 
হূণদলপাতি এটিলা রোমের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল অবর্ণনীয় 
দিকে এাগয়ে চলেছেন যে জায়গায় তারা আভযান চালাত সে 
জায়গাকে একেবারে শ্মশানে পাঁরণত করে দিত। 
কোন এক শান্তমান জাতির আক্রমণে হণেরা একাঁদন ঘরছাড়া হয়েছিল । 
এও হতে পারে, খাদ্য ও পশন্চারণযোগ্য জাঁমর খোঁজে তারা একাঁদন 
. নির্দেশের পথে পাড়ি দেয়। একদল রওনা হয় এশিয়ার দিকে, অন্যদল 
রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর্ব এখানে এসে অভিযান চালায়। খাঁ্টায় 
তৃতীয় শতকে চীনের পশ্চিমাঞ্চল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং কাম্পিয়ান 
সাগরের উত্তরে হৃণেরা ছাড়য়ে পড়োছিল। 
হণেরা ইউরোপে প্রবেশ করেই প্রথমে গথদের দেশে অভিযান চালায়। 
তখন বর্তমান বল্কান প্রদেশে গথদের বাস ছিল । গথেরা দ:-দলে বিভন্ত ছিল । 
অস্ট্রোগথ ও ভাঁপগথ। হূণদের আক্রমণে অস্ট্রোগথ ও ভাঁসগথ প্রভাত জার্মান 
বর্ধরেরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। 
হের প্রতিরোধের জন্য অস্ট্রোগথ ও ভাঁসগথরা নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালায়। 
শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়ে পিছ; হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে এই 
বিপন্ন গথেরা দানিয়ব নদীর তারে এসে পৌঁছায় এবং রোমান সম্রাটের 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সম্রাট ভ্যালেম্স তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। 
কিন্তু এক সময়ে গথেরা আশ্রয়দাতা রাজশান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন 
সম্নাট ভ্যালেন্স বিদ্রোহী গথদের, বিরূদ্ধে যাদ্ধে করেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
ভ্যালেম্সই গথদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। গথদের মতই ফ্যাঙ্ক, 
ভ্যান্ডাল সকলেই রোমান সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। এভাবে হণদের 
দ্বারা বিতাড়িত হয়ে জার্মানেরা এক শতাব্দীর মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য 


পশ্চিমে মধ্যফগ 
ক্রমশঃ তারা অগ্রসর হতে হতে সাম্রাজ্যের পর্বাংশ 


এই চরম দুর্যোগের দিনে আঁবভন্ত রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ধিওডেসিয়াস 
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আতাঁঙ্কত হয়ে জার্মানদের সঙ্গে একটা আপসরফা করে নিয়োছলেন। তাই 
জার্মান বর্বরেরা রোমান সৈন্যদের সহযোগিতায় হণদের আক্রমণ প্রাতরোধের 


প্রান্তে ছাঁড়য়ে পড়লো ৷ 
বুলগোরয়ায় আসে । 


৮ মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 


জন্য প্রচেষ্টা চালায় । গথ দলপাঁতি এলারিক ও ভ্যান্ডাল দলপাঁতি '্টালকোকে 
সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রবল সংঘর্ষের পর হণ বাহিনী 
পরাজিত হয়। ৪৫৩ খ্রীঃ অব্দে হণ নায়ক এটিলার মৃত্যুর পরে সুদক্ষ নেতৃত্বের 
অভাবে হৃণশান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পর শর; হয় জার্মান বর্বরদের 
নতুন করে জাগরণের পর্ব । 

জার্মান বর্বরদের উপনিবেশ স্থাপন £ রোমান সাম্রাজ্যের পতন £ 

হণ শান্তির পতনের পরে জার্মান বর্করেরা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করল। 
হণদের আক্রমণে বিপন্ন 1ভীসগথরা রোমের সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 
সম্রাট ভ্যালেন্সের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তারা সাম্রাজ্যের সামন্ত শ্রেণীভুন্ত হল। 
কিন্তু তারা তাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার ত্যাগ করল না। তাদের রাজা 
এলারিক রোমান ঃসাম্রাজা ধ্বংস করতে চানানি, সাম্রাজ্যের কর্মচারী হিসেবে 
নিজের উন্নতি করতে চেয়োছিলেন। তাঁর প্রজাদের সঃখ-ম্বাচ্ছন্দ্যের জন্য 
সাম্রাজ্যের একটি সমন্ধ প্রদেশ দাবী করোছলেন। এজন্য তান গ্রীসের প্রাচীন 
নগরগদুলো বিধ্বস্ত করেছেন, ইটালি আক্রমণ করেছেন, রোম আঁধকার করে 
লুণ্ঠন করেছেন (৪১০ থাঁন্টান্দে )। ইটালির বিপদের সময় সীমান্তরক্ষী 
সেনাদল সরে গেলে ভ্যান্ডালেরা গলে প্রবেশ করে পিরোনিজ পর্বত পার হয়ে 
স্পেনে উপস্থিত হল। সেখানেও তারা দ্থর হয়ে বাস করোন। জিব্রাল্টার 
প্রণালী পার হয়ে তারা উত্তর আফ্রিকা দখল করল। অবশেষে রোমে 
এসে'তাদের দলনেতা গ্যাসোরকের নেতৃত্বে ধংস ও লুঞ্ঠনে মেতে উঠল। 
এ সময়ে বাল্টিক সাগরের তারদেশ থেকে স্যাক্সনরা ব্রিটেন আক্রমণ করল। 
এদিকে ভাঁসগথরাও বেশীদন ইটালিতে রইল না। তারা গলের দাঁক্ষণ-পশ্চিম 
অংশে স্পেন দখল করল । গলের পর্বাণ্চলে বার্গান্ডয়ান ও উত্তর অঞ্চলে 
্যাঙ্কদের আধিপত্য গ্থাপিত হল। তারা ক্রমশঃ ভাসগথদের হটিয়ে দিয়ে 
সমস্ত গল আঁধকার করে নিল। ভাসগথরা চলে যাবার পর রোমে 
এসেছিল আরও একদল বর্বর জাঁতি। তাদের দলপাঁত ওডোসার দর্বল 
রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগস্টাসকে সিংহাসনচ্যত করে রোমের সিংহাসনে 
বসেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অঞ্চলের শাসনকর্তা জেনোও তাঁকে সম্রাট 
বলে মেনে নেন। এভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে (৪৭৬ 
ধীন্টাব্দে) রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন একজন বর্বর দলপাঁত। 
এতে কার্ধতঃ পশ্চিম ইউরোপে রোমান প্রভুত্ব শেষ হয়ে বর্ধরদের শাসন শর 
হয় এবং এই সঙ্গে পাশ্চিম সাম্রাজ্যের বড় বড প্রাসাদ ধর্সন্তপে পাঁরণত হয়। 
ধনীদের বাগান বাড়ীতে বাস করতে লাগলে৷ বর্বর জাতিরা। রাস্তাঘাট 
মেরামতের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পেয়ে গেল। 


কে: 


পশ্চিমে মধ্যযুগ ৯৯. 


বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ল:প্ত হল শিক্ষক জম্প্রদায়ও। এক কথায় বলতে গেলে 
. রোম যে সভ্যতার আলো জেলে রেখোছল তা নিভে গেল । 

রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্রুঃ কনস্টান্টনোগল £ বর্বর জাঁতি- 
গলির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজোরই শুধু পতন হয়নি__ ইউরোপের 
রাজনৈতিক এক্যও ক্ষন হয়। কিন্তু রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জামনি 
বর্বরেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে পারোন ৷ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী 
কনস্টাপ্টিনোপল রোমান সভ্যতা ও সং্কাতির নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রায় 
এক হাজার বছর ধরে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনপ্টাণ্টিনোপলের 
গৌরব অক্ষ্ন ছিল। এখানে রোমান সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, আইন ইত্যাদির 
চর্চা হত। সম্রাট জাপ্টানয়ান রোম দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত আইনগীলকে 
সংকলিত ও বিধিবদ্ধ করে নতুন গৌরব ও মর্যাদা দান করেন। রোমের 
গ্রীন্টান চার্চের অনঃরুপ কনন্টাপ্টিনোপলের গ্রীক চার্চও পরবর্তা কালে ধান্টান 
ধর্মের গৌরব অক্ষ রাখায় খুবই গুরত্বপূর্ণ ভামকা গ্রহণ করোছল। 

রোম অভিযানকারী কয়েকজন বর্বর দল-নায়ক £ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে 
যে সব বর্বর জাতি অভিযান চালিয়েছিল এখানে সে সব জাতির দলনেতাদের 
সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া হল। 

এলারক £ ভিসিগথদের দলপাঁত ছিলেন এলারিক। পণম শতকের সচনায় 
তান গ্রীসে আক্রমণ ও লণ্ডন চালাবার পরে ইটালীতে ফিরে আসেন । ইটালীতে 
আতঙ্ক ও বিভীষিকার সঞ্চার হয় ॥ দ:র্বল পশ্চিম রোমান সম্মাট রাজধানী রোম 
ছেড়ে কোনরকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন । সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপাঁত স্টীলকো 
'সসৈন্যে এলারিকের আভযান প্রাতরোধের চেষ্টা করেন। এলারিক পরাজিত 
হয়ে কিছনকালের জন্য পিছু হঠেন। এবারের মত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ও 
রোমনগরী রক্ষা পেলেও স্টিলকোর মৃত্যুর পরে এলারিক দ্বিতীয় বার রোম 
আক্ৰমণ করে সদলে রোম নগরীর নিকটে উপাশ্থিত হলেন। রোমবাসীরা ভয়ে 
আত্মসমর্পণ করল । এলারক রোমান নাগারকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ 
সংগ্রহ করে ফিরে গেলেন। এর কিছুকাল পরে এলারিক তৃতীয় বার রোম 
আক্রমণ করে সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বর্বর সৈন্যদল অসংখ্য 
নাগারককে নির্বচারে হত্যা করে রোমের শত শত বছরের সাঁণত ধনরত্ব ল্ঠ 
করে নিল। ছয় দিন পর্যন্ত অবিরাম হত্যা ও লণ্ঠন করে এলারক রো 
ত্যাগ করলেন। গথদের এই আক্রমণে রোম শ্মশানে পারণত হল । এর. 
এলারিক আফ্রিকা প্রদেশ জয় করবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে “ক্ষণ 
ইটালীতে এলারকের মৃত্যু হয়। 

হূণদলপাঁত এটিলা £ প্রান্টীয় পম শতাব্দীর মধ্যভাগে সুর” রোমান. 
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১০ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত অংশই জার্মানগণ. অধিকার করেছিল । 
কিন্তু হঠাৎ হণজাতির আক্রমণে জার্মান ও রোমান উভয় জাতির ভীষণ বিপদ 
উপাদ্থত হল। হখদলপতি এটিলা পর্ব-এশিয়ার কাম্পিয়ান সাগর থেকে 
ইউরোপের রাইন নদীর তাঁর পর্যন্ত ভখণ্ডে অধিকার বিস্তার করলেন। 
দানিয়ঃব নদীর তীরবতাঁ রাজধানী থেকে এটিলা পূব রোমান সাম্রাজ্যের 
রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। এর ফলে কনন্টাণ্টি- 
নোপলের সম্রাটকে এটিলার সাথে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করে 
আত্মরক্ষা করতে হল । 

এটিলার আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ছারখার হতে লাগল । একের পর এক 
অঞ্চল জয় করে এটিলা গলদেশে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে রোমান, ক্যা, 
গথ ও অন্যান্য জার্মান জাতি একযোগে এঁটলাকে আক্রমণ করে। দ:’পক্ষে 
তুমুল যদধ হয়। যুদ্ধে এটিলা পরাজিত হন এবং দেড় লক্ষ লোক এই যুদ্ধে 
নিহত হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও এঁটলা নিবৃত্ত হবার মত লোক ছিলেন 
না। কিছ দিনের মধ্যেই তিনি আবার ল:টপাট করতে করতে রোমে এসে 

হলেন। লোকে তাঁকে “বিধাতার রোষানল” নাম দেয়। 
এটিলাকে বাহুবলে প্রতিরোধ করবার শক্তি রোমানদের ছিল না। তখন 


" রোমের প্রধান ধমগিরর পোপ এটিলার শিবিরে গিয়ে রোম নগরা রক্ষার জন্য 


তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এটিলা প্রচুর ধনরত্ব নিয়ে ফিরে 
যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই এটিলার মুত্যু হয় এবং ইউরোপে হৃণদের 
প্রাধান্য লাপ্ত হয়ে যায়। 


গ্যাসেরিক £ হণ অভিযানে বিপর্যস্ত পশ্চিম রোমান সান্রাজ্যের অবস্থা 
হয়েছিল শমশানের মত। হ্ণেরা চলে যাবার পরে আসে ভ্যান্ডালেরা। এদের 
দলপাঁত ছিলেন গ্যাসৌরক। তিনি হণ দলপাতি এটিলার মতই দঃসাহসী 
ও পরাক্ান্ত ছিলেন। ভমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছিল তাঁর আধিপত্য । তান 
ইটালীতে আধিপত্য স্থাপনের পরে রোম নগরাঁতে লণ্ঠন চালান। পনেরো 
দিন ধরে চলে ধবসের তাণ্ডব। এর কুঁড়ি বছর পরে সম্পর্ণ পশ্চিম রোমান 
সাম্রাজ্য তাঁর আধকারভুন্ত হয়। পর্ব রোমান সাগ্রাজ্যও তার আক্রমণ থেকে 
সম্পর্ণ রেহাই পায়নি: উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি বাদে পশ্চিম ভমধ্যসাগরায় 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছিল ভ্যাণ্ডাল দলপাতি গ্যাসেরিকের বিশাল সাম্রাজ্য । ৪৭৭ 
খাঁ্াব্দে গ্যাসেরিকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে উপযক্ত রণকুশলী ও 
দক্ষ সেনানায়কের অভাবে ভ্যাণ্ডালদের শান্তি কমতে শর; করে। দক্ষিণের 
পাবত অঞ্চল থেকে একদল বর্বর জাতি গিয়ে ত্যাপ্ডালদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে 
তাদের বিজিত সাগ্রাজ্যের অধিকাংশই দখল করে নৈয়। : 


be) 


4 +1 


MAE NF সব বারা 
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সামাজিক জীবন £ জার্মান বর্বরেরা প্রথমে ছিল অসংগঠিত। তারা গ্রামে 
বাস করত। ঘরগীল কাঠ, লতাপাতা ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী হত। 
গ্রামের চারাদক ছিল কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যারা গ্রামে বাস করত তাদের 
জীবিকা ছিল পশুশিকার ও পশ;পালন, চাষবাস এবং মৎস্য শিকার । 
তাদের প্রধান গৃহপালিত পশ ছিল গর; ও ঘোড়া । রথচলনা তাদের খব 
“প্রিয় ছিল। 

স্লীলোক ও বয়দ্করা চাষবাস করত। যুবক ও মধ্যবয়দকরা যদ্ধীবগ্রহে 
অংশ গ্রহণ করত । ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, বর্শা ও কুড়ল নিয়ে তারা যাদ্ধ 
করত 

রাজনৈতিক জীবন £ 'জার্মানেরা ছিল যদ্ধাপ্রয়। যনদ্ধক্ষেত্রে তারা চামড়ার 
ঢাল ও পিরদ্রাণ ব্যবহার করত। যদ্ধের সময় দলপাঁতর নিদেশ সকলে মেনে 
চলত। জাম্ণনেরা গব, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাপ্ডাল প্রভাতি জাত বা সপ্প্রদায়ে বিভক্ত 
ছল |. একা সম্প্রদায়ের মধো ছোট-বড় অনেক দল থাকত। ছোট দলগযাীল 
ছল কোন বড় দলের অংশীবশেষ । একশ জন সৈন্য নিয়ে এক-একাঁট ছোট 
দল গড়ে উঠত। সেজনা এগযীলকে বল হত হানদ্রেড বা শতক । দশ থেকে 

'কলঁড়াটি পারবারের লোক নিয়ে এক-একাঁটি হানড্রেড তৈরী হত। জার্মানদের 
. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি করে সভা থাকত। এই সভার নাম ছিল সংট বা 

সাল। এই সভার সভ্যপদ লাভের অধিকার দাসদের ছিল না। অন্য সকলেই 
এই সভার সভ্য হিসেবে গণ্য হত। যদ্ধাবগ্রহ কিংবা অন্য কোন রাজনৌতক 
সমস্যা দেখা দিলে এই সভায় আলোচনা করা হত। এই সভাই রাজা বচন 
.করত। রাজপদ ছিল নিয়ান্ত্রত অর্থাৎ সভার নিদেশ অনযায়ী রাজা রাজকার্ষ 
চালাতেন ৷ 

ধম জীবন £ বর্বর 'জাতিগ:লি প্রথমে প্রক্কাীতর বাভব প্রকশকে দেব- 
দেবী জ্ঞানে প'জা করত । তাদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য । যেমন, 
যাদ্ধের দেবতা ওডেন, থর ইত্যাদি ! ওডেন দেবতার নাম থেকেই ওয়েডনেসডে, 
থর দেবতার নাম থেকে থাস'ডে প্রভাত দিনের নাম হয়েছে। কহাদন, পরে 
্র্যাঙ্ক জাতির রাজা ক্লোভিন খ্রান্টধর্ম গ্রহণ করলে. তাঁর প্রভাবে জামান জাত 
ধীরে ধারে খন্টধর্ম গ্রহণ "করে । 

রোমান সাস্রাজো বর্বর জাঁতর বনাঁত স্থাপন ও বর্ধর জাতগ্‌নঁলর উপর খ্রন্ট- 
ধর্মের প্রভাব ঃ পাশ্চম রোমান সাগ্রাজোর পতন হলে ইউরোপের ভব অণুলে 
আগন্তুক বর্বর জাতিগাঁল বদতি স্থাপন কারা। জার্মানদের যে উপকস্থাত মধ্য- 
ইউরোপের পর্বাংশে বান করত তাদের বলা হত অন্ট্রোগথ এবং মধ্য- 
ইউরোপের পাঁ্মাংশে যারা বাস করত তাদের নাম ছিল ভীসগব। মধ্যভাগে 


১২ মধ্যযুগের হীতবৃত্ত 


উপজাতিদের নাম ছিল ভ্যাণ্ডাল ও জ্রযাঙ্ক । জার্মীনর উত্তরাংশে থাকত এযাংলো 
ও স্যাক্সন ও জন প্রভাত উপজাতিরা। হণ জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে 
দানয়র নদী পার হয়ে তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিভন্ন অগ্চলে বসবাস শর 
করে। ভাঁসগথরা স্পেন অধিকার করে বসবাস করে। অস্ট্রোগথরা ইটালীতে ও 
ভ্যাপ্ডালরা উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করতে লাগল । ফ্যান্ক জাঁত গল দেশে 
বসাঁত দ্থাপন করল । পরবতাঁকালে এই দেশের নাম হল ফ্রান্স । এ্যাংলো- 
স্যাক্সনরা ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করে। 


এইভাবে বর্বর জার্মানেরা রোম সাম্রাজ্যের বিভন্ন অঞ্চলে ছাড়য়ে পড়ে । 

মিশ্র রোমান জাতি ও গ্রীস্টধর্মের প্রভাব £ বর্বর জার্মানেরা রোম সাম্রাজ্যের 
‘বাভিন্ন অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়োছল । ধারে ধারে তারা তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে 
রোমানদের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে । এমনিভাবে নানা জাতির মিলনে এক 
নতুন মিশ্র রোমান জাতির উদ্ভব হয়। বর্বর জার্মানেরা ছিল অনন্নত ও 
অসভ্য । রোমানদের যুদ্ধে পরাজিত করলেও তারা রোমের সভ্যতা-সংকৃতিকে 
ধ্বংস করতে পারোন। তাই জার্মান বর্বরেরা নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্র্য বজায় | 
রাখতে পারেনি । রোমানদের প্রভাবে তারা শ্রীন্টধর্মে আগ্রহী হয়। ধ্রীন্টধর্মে'র ! 
প্রভাবে বর্বর জাতিগলৈ একপ্রাণতার আদর্শে গড়ে উঠোঁছল। খ্রীদধ্ম গ্রহণ ০ ॥ 
করার ফলে জার্মানদের বর্বর প্রকাতি শান্ত হয়, তাদের মধ্যে সদাচার ও | 
সংযমের শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। 


Ll 
৪ 
অনুশীলন? 
রচনাধমাঁ প্রশ্ন £ 
১। কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল আলোচনা কর। 


২। হ;ণদের সম্পর্কে ক জান? পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে হণ আঁভযান 
সম্পর্কে আলোচনা কর। ২ 


৩। হ;ণ দলপতি এটলার নিষ্ঠুরতা ও ন্‌শংসতা সম্পর্কে যা জান লেখ। 
৪1 জামনিদের সামাজিক, রাজনোতিক ও ধর্মীয় জীবনধারার পারচয় দাও ॥ 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 

১। গ্যাসৌরক কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান? 


২। কখন ও কিভাবে রোম সাম্রাজ্য দিধা-বভন্ত হয়োছিল ? 
৩। এলারিকের সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


৪1 মিশ্র রোমান জাতির উদ্ভব হয়োছল কিভাবে ? 
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বন্তুমুখী প্রশ্নঃ 
১। নীচের বামাঁদকের শব্দগাঁলর সঙ্গে ডানাঁদকের শব্দগীলর সঙ্গাতসাধন 
কর £ 


(ক) এলারক হণ দলপাত 

(খ) গ্যাসোরক ভাস | অস্ট্রোগথ দলপাঁত 
(গ) এটলা ভ্যাপ্ডাল দলপাত 

(ঘ) ভ্যালেম্স রোমান সেনাপতি 

(ও) ্টালকো একজন রোমান সম্রাট 


২। ভুল ডীন্তগহ্ীলকে শুদ্ধ কর ই 

(ক) হণদের যুদ্ধের দেবতা থার্ঁ থেকে থার্সডে কথার উৎপাত্ত হয়েছে। 
(খ) পশ্চিম রোমান সাশ্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনপ্টান্টনোপল ॥ (গর) বর্বরদের 
একশটি দল নিয়ে গড়ে উঠত এক একটি সভা । 


৩। মুখে মুখে উত্তর [লিখ ৪ 

(ক) কয়েকটি জামনি বর্বর জাঁতর নাম কর! (খ) হণ দলপাঁতর নাম ক 
শছল? (গ) থর কাদের দেবতা {ছলেন? (ঘ) বর্বর জামনিদের সমাজে 
কারা চাষবাম করত? (৩) সভা {ক? (চ) থিওডৌসয়াস কে ছিলেন £ 
(ছ) ভ্যালেন্স কে ছিলেন ? (জ) হণেরা কোন্‌ জাতিগোজ্ঠীর শাখা? 
(ঝ) জামনিদের প্রধান গৃহপালিত পশদ কি ছিল? 
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মানব সভ্যতার ইতিহাস ভাঙাগড়ার কাহিনী দিয়ে গড়ে উঠেছে। শান্তুশালী, 
জাতির কাছে দূর্বল জাতি পরাজিত হয়েছে । কালক্রমে দুর্বল জাতিগাঁল 
শান্তণালী জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাঁবত হয়েছে । অসভ্য জাতি 
ক্রমশঃ সভ্য জীবন যাপন শুর করেছে), 
বর্বর জাতিগদালর ক্রমাগত আক্রমণে কিভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন 
হয়োছল তার ববরণ আমরা আগের অধ্যায়ে জানতে পেরোঁছ। হণ, গথ, 
রাহ; ভ্যাণ্ডাল বর্বর জাতিগরীল ছিল অসভ্য, অনন্ত । উন্নত জীবন যাপনের 
আগ্রহ তাদের ছিল না। সেজন্য ধসের উন্মত্ত তাণ্ডবে ভারা মেতে থাকত ৷ 
রোমান সভ্যতার যা কিছ; শ্রেষ্ঠ অবদান_ সেগ্বীলর গুরুত্ব বোঝবার মত শাক 
ও সামর্থ বর্বর জাতিগ্বালর ছিল না। সেজন্য পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের 
পতনের পর খ্রীন্টীয় চতুর্থ শতক থেকে শিক্ষা-দাক্ষা, সভ্যতা-সংস্কাঁতি প্রায় সব 
কিছুই বিলীন হয়ে যেতে থাকে । চারাদকে তখন ঘনিয়ে আমে অজ্ঞানতা ও 
অশিক্ষার অন্ধকার । কারণ প্রথমতঃ এই যুগে রোমের কেন্দ্রীয় শান্ত দর্বল 
হয়ে ৪৭৬ প্রাঃ অব্দে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে । ফলে সমাজে আইন-শৃঙ্খলার 
অবনাত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রোমান আমলে ইউরোপে যে রাজনোতিক এক্য বজায় 
ছিল তা ধস হয়। তৃতীয়তঃ, বর্বর জাতিরা খ্রীন্টধর্সের অনুরাগণ ছিল না, 
তারা প্যাগান বা পোত্তলৈক ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল। চতুর্থতঃ, রোমান যুগে 
ইউরোপে উন্নততর যোগাযোগ-ব্যবদ্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবের ফলে অথ 
নীতি ভেঙ্গে পড়ে। পঞ্চমতঃ মান্মষের মনে যাঁন্তবাদের পারবর্তে কুসংকার ও 
অন্ধবিশ্বাস দেখা দেয় । ইউরোপের মনোজগৎ অজ্ঞানতায় ভরে যায়। এই 
সময়কে তাই ইউরোপের ইতিহাসে বলা হয় অন্ধকার যুগ । চতুর্থ থেকে সপ্তম 
শতক পর্যন্ত হল এর সময়সীমা । তারপর এই অবন্থা ক্রমশঃ কেটে যায়। 
অন্ধকার যুগের পর ধাঁরে ধীরে আলোর রেখা ফুটে উঠতে থাকে । 
অম্ধকারাচ্ছন্ন যুগে জ্ঞানচ্চ 2 বর্বর জাতির আক্রমণে বিধবস্ত ইউরোপের 
রাজারা যুদ্ধ-বিগ্রহে মেতেছিলেন। সাধারণ মানুষ জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার 
জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। চারদিকের এরুপ ভাঙাগড়া সক্তেও জ্ঞানচর্চার 
ধারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারোন। মঠবাসী সন্গযাসীরা এ ব্যাপারে 
বিশেষভাবে আগ্রহী হন। ধান্টধর্ম তখন বিদেশী বর্বরদেরও প্রভাবিত করে- 
ছিল। তাই খ্রীন্টান মঠ ও গাঁজার ওপর হামলা চালাতে বিদেশী শব্রুরাও 
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বড় একটা সাহস পায়নি । তাই ধমীয় প্রতিষ্ঠানগডল ছিল প্রায় সম্পর্ণ 
নিরাপদ | মঠবাসী জন্নযাসীরা ছিলেন নিষ্ঠাবান জ্ঞানসাধক | বেনেডিক্ট, 
অগাষ্টাইন প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা খীন্টীয় মঠগীলকে পাঁরশন্্ধ ও শঙ্খলাবদ্ধ 
করে এক সেবাময় জীবনের 
আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁরা 
সেদিন বুঝেছিলেন ধর্ম-প্রসারের 
ক্ষেত্রে সাধারণ লেখাপড়া জানা 
দরকার। অন্ততঃ খ্রীন্টান ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেল কিংবা যাঁশবর জীবন- 
কাহিনী ভাল করে না পড়লে 
সব কথা সহজভাবে সাধারণ 
মানুষকে বোঝান যায় না। তাই 
মঠের সন্ন্যাসীরা তখন লেখা- 
পড়ার চর্চা করতেন । 

কাগজের আবিষ্কার, তখনও 
হয়নি। বই ছাপাবার ব্যবস্থাও . অন্ধকার যুগে শিক্ষার প্রধানকেন্দ খ্রীষ্টান মঠ 
ছিল না ৷ বহু আস্মাবধার মধ্যেও 
ধ্রীন্টান সন্যাসাঁরা পঠুখির নকল করতেন। সেগ্যাল জন্তু-জানোয়ারের চামড়ার 
ওপর লিখে রাখতেন। তখন তাঁদের মধ্যে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার যথেষ্ট 
চর্চা হত। 

মধ্যয্গের শিক্ষাদীক্ষার চচণর দিক থেকে বাইজানটাইনের গ্রীক পাঁণ্ডতদের 
দানও উল্লেখযোগ্য ছিল। তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান জ্ঞানসাধক। তাঁরা গ্রীক 
সাহিত্য ও দর্শন এবং রোমান রাষ্ট্রনীতির চর্চা করতেন। চারাদকের ধংস ও 
বিপর্যয়ের মধ্যেও জ্ঞানের আলোকশিখা তাঁরা সোঁদন জ্বালিয়ে রেখোছলেন। 
এসব জ্ঞানী ব্যক্তি ও শিক্ষিত সন্যাসীদের জ্ঞান লাভের আগ্রহ ধাঁরে ধারে বর্বর 
জাতিগ্যালকে শিক্ষা-দীক্ষার চায় অনপ্রাণত করে. তোলে । আর তার 
ফলে এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হওয়ার জনা আস্তারক চেষ্টা চালাতে 
শুরু করে। ৪ 
.... পাগ-প্যবোধ এবং তার প্রভাব £ আমরা জান খাঁম্টানদের ধমগ্রন্থ বাইবেল । 
এতে খন্টান ধর্মের প্রবর্তক মহান যীশুর উপদেশ সংকলিত হয়েছে ॥ সব ধর্ম- 
.প্রচারকের মত মানবজাতিকে সৎ, ন্যারনিষ্ঠ, উদার ও পাত্র করে তোলাই ছিল 
মানব-প্রোমক যীশুর কামনা । তাই সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কি করা 


১৬ মধ্যযুগের হীতব্ত্ত 


উঁচউ.আর কি করা উচিত নয়, তাঁর উপদেশে সে কথাই বলা হয়েছে। এ 
থেকেই গড়ে উঠোছ পাপ আর পণ্য সম্পর্কে ধারণা। ভাল কাজ করলে 
পুণ্য হয় ; আর খারাপ কাজ হল পাপ। যে পাপ করে তাকে ভোগ করতে 
. হয় অনন্ত নরক । বাইবেলে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। তাই বাই- 
- বেলের পাঁবত্র নির্দেশ অনুসরণ করে সামাজিক, ধমাঁয় ও রাজনৈতিক জীবনকে 
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অন্ধকার যুগে এই সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানের আলো জৰালয়ে রেখোঁছল 


গড়ে তোলা প্রাতটি খ্রস্টানের কাছে পাঁবত্র কর্তব্য বলে গণ্য হয়। থীন্টান 
ধর্ম-্রচারকেরা ক্ষমা, শান্তি, সৌভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে ইউরোপীয় সমাজকে 
পুনগণঠিনের উদ্দেশ্যে অন:প্রাণত' করেন। রোমান চার্চের ধর্মগুরু পোপের 
নেতৃত্বে ও উৎসাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নতুন করে থাঁন্টান ধর্মের প্রচার 
শুরু হয়। ক্রমশঃ ইউরোপবাসাী এক ধর্মের সঙ্গে সংযাস্ত হয়ে খীন্টীয় জগতের 
এক এব্যধ্ম আদর্শ উপলব্ধি করে। জাতীয়তার আদর্শের পাঁরবর্তে ধর্ম- 
'ভীত্তক আদর্শ ইউরোপের বিভন্ন খরীস্টানধর্ম রাষ্ট্রের সঙ্গে 'নাঁবড় এঁক্যের 
বন্ধন ঘটাল। কি ব্যান্তজীবন, কি সামাজিক জীবন, কি রাষ্ট্রীয় জীবন সকল 
ক্ষেত্রেই পাপ-পণ্যবোধ গভীর প্রভাব বিস্তার করোছল। এ সময়ে খাঁ্টান চার্চ 
ও গাঁজার পাঁব্্রতা দ্বীকৃত হয়। রাজা-প্রজার আচার-আচরণে পাপ-পদণ্য 
সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। অনেক রাজা থীন্টান ধর্মের আদর্শে প্রজাদের 
কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। রাজার সম্পর্কে সাধারণ মান্দষের এক অলৌকিক 
ধারণার সৃষ্টি হয়। রাজা মতেয ভগবানের প্রাতীনাঁধ ; তাঁর সঙ্গে খারাপ 
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ব্যবহার করা হল পাপ করা । আবার ধ্ীন্টান পোপ হলেন সর্বোচ্চ ধর্মীনয়ন্তা । 
তার নির্দেশ হল অলগ্ঘনীয় ; যারা অমান্য করবে তারা পাপের দায়ভাগী হবে। 


ধর্মের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এতে ধর্মীয় প্রভাব বাঁদধ পায়; থাঁন্টান 
চার্টকে কেন্দ্র করে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্ট হয় । 


অনুশীলন? 


রচনাধনা প্রশ্ন £ 


১1 ইউরোপে কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের উদ্ভব হয় এ যুগের জীবনধারায় 
ধক ক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল ? 

২। পাপ-পণ্যবোধ বলতে কি বোঝ? ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কীততে 
মধ্যযুগে পাপ-প্দণ্যবোধের গুংরনত্ব সম্পর্কে যা জান লেখ । 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

১। বর্বর জাঁতদের মধ্যে কিভাবে পাঁরবর্ত'ন আসে ? 

২। মধ্যযুগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্্টান সন্ন্যাসীদের ভ্ামকা কি ছিল ? 
বন্তুগুখী প্রশ্ন £ 

মুখে মুখে উত্তর দাও £ 


(ক) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক কে? (খ) পাপ কি? (গর) পাপ কাজ করলে 
ক হয়? (ঘ) চার্চ কি? (৩) খ্রীস্টান ধমগ্রন্থগ্লি কোন্‌ ভাষায় লেখা ? 


§ _-বাইজান্টাইন সাম্ৰাজ্য ও সভ্যতা 


সুযোগ্য, শাসনদক্ষ ও র্ণকুশলী সম্রাটের শাসনের অভাবে বিশাল রোমান 
সাম্ৰাজ্য আভ্যন্তরীণ দক থেকে দুর্বল হতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে 
শান্ত, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। তারই সুযোগে একের পর 


এক বর্বর জাতি এসে আক্রমণ চালায় । শেষ শীল্তমান রোমান সম্রাট কনন্ট্যান- 
টাইন রোমান সাম্রাজ্যের পর্ব প্রান্তে বাইজান্টাইনে এক নতুন নগরা দ্থাপন 
করোছলেন। কালক্রমে এই নগরীকে কেন্দ্র করে এক সভ্যতার সৃষ্ট হয়। 


বাইজানউ্রাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ১৯ 


ইতিহাসে এই সভ্যতা বাইজানটাইনের সভ্যতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে: 
সম্রাট থিয়োভোসয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য দ'ভাগ হয়ে যায়_-পশ্চিম 
রোমান সাম্রাজ্য আর পঢ় রোমান সাম্রাজ্য | 

গ্রান্টীয় পম শতকে বর্বর জাতির ক্রমাগত আক্রমণে এশ্ব্যশালাী রোম 
নগরীর পতন হয়। কনম্টাণ্টনোপল নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাইজান্‌- 
টাইনের সভ্যতা এর পরেও শ্রীন্টীয় পণ্চম শতক-থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রায় 
হাজার বছর অক্ষর ছিল । রোমান সভ্যতা ও সংস্কাতর নতুন কেন্দ্র হয় 
বাইজানটাইন ৷ বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর দেশ নিয়ে 
গড়ে ওঠা পঢর্ব রোমান সাগ্রাজ্য জুড়ে ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিস্তার ৷ 
সাম্রাজ্যের স্বন্র এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ছিল বদুরপ্রসারী। এখানকার, 
অধিবাসীদের আঁধকাংশই ছিল গ্রীক । সেজন্য বাইজানটাইন সাশ্রাজ্যকে গ্রীক 
সাম্রাজ্যও বলা হয়। গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে এখানকার সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাইজানটাইন সভ্যতার এন্বর্য ও সম্‌দ্ধির পাঁরচয়: 
জানবার চেষ্টা করব। 

(ক) সগ্সাট কনস্টানূটাইনের কনস্টান্টিনোপল নগরী দ্থাপন £ চারাদিক 
থেকে বর্বর জাঁতিদের আক্রমণে যখন রোমান সাম্রাজ্যে ভাঙন শর হয়_ 
তখন দুরদর্শী রোমান সম্রাট কনস্ট্যান- অনাত জুরে কর 
টাইন নতুন নগরী গড়ে তোলেন এবং টু 
ভাঙন এড়াবার চেষ্টা করেন। বিশাল 
সাম্রাজ্য শাসনের স্যাবধার জন্যেই তান 
এরূপ পাঁরকজ্পনা নিয়োছলেন। 
রোমান সাম্রাজ্যের শত্রু, পারসীক, 
গথ ও হণদের. এই নগর থেকে 
বিতাড়িত করা সহজ ছিল। 
কনস্টান্টিনোপল ছিল বদ্ফোরাস 
প্রণালীর দারা সংরাক্ষিত। কনস্টাপ্টি- 
নোপলের আঁধবাসীরা রোমের 
আঁধবাসীদের ন্যায় . গার্বত ও 
প্রজাতাশ্দ্িক ভাবাপন্ন ছিল না। মিশর নিলি 
ও ইউরেন থেকে এই নগরের লোকদের ৃ 
জন্য খাদ্য সরবরাহ করার সুযোগও মু ২ 
বাটে হাত কৰে, করষ্াটিনপের প্রান না 
বাইজানাটয়াম ৷ ্ীকঘুগে এই নগরী ছিল গ্রীক সভ্যতার অন্যতম কেন সন 


2০ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


{ রামান সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার উপফুন্ত ছিল। ইউরোপ ও 
৮ হিসেবে এই শহরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
এই সকল কথা মনে রেখে সম্রাট কনন্ট্যানটাইন বাইজানটিয়াম নগরীতে 
রাজধানী দ্থাপন করেন । র নে 
তে বাইজান্টাইন ছিল গ্রীক উপাঁনবেশ । এাঁশয়া-ইউরোপের সংযোগ- 
আছিল অবস্থান। এই বাইজানটাইনেই কনষ্ট্যানটাইন নতুন নগরী 
প্রাতষ্ঠা করেন। পরব্তাঁকালে তাঁর নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় 
কনস্টাঁন্টনোপল । এই কনম্টাণ্টনোপল পরব্তাঁকালে সমস্ত পর্ব রোমান 
সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। রোম নগরীর পতনের পরেও এর গৌরব অক্ষ 
থাকে । শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংদকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক থেকেই এই 
নগরী এক সময়ে মধ্যঘগের একট শ্রেষ্ঠ নগরীতে পাঁরণত হয়োছিল। 


গ্রশস্টান ধর্মকে রাজকীয় অনুমোদন দান £ সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন ছিলেন 
দরদী, বুদ্ধিমান ও বিবেচক। পরীন্টান ধর্মের উদ্ভবের পর থেকে রোমান 
সাম্রাজ্যে খীদ্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর খুব অত্যাচার করা হয়। এমনাঁক ধান্টান 
ধর্ম প্রবর্তক মহান যীশ;কে রোমান শাসকেরা নির্মমভাবে ক্লুশবি্দ্ধ করে হত্যার 
আদেশ দিতেও কুণ্ডত হনান। তা সত্বেও রোমান সাম্রাজ্যে খান্টান ধমাবলম্বীদের 
সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে শুর করে । এই অবস্থায় সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন 
28988158 ওপর নির্যতন না চালিয়ে তান নিজেই এই ধর্মে দীক্ষিত 
- eile হন। শেষ পর্যন্ত খীন্টান ধর্ম রাজধর্মে 
পরিণত হয়। কনষ্ট্যান্টাইন 
ভেবোছলেন অত্যাচার কিংবা জোর 
করে ধীন্টান ধর্মের প্রসার রোধ করা 
সম্ভব হবে না। সেজন্য তান নিজে 
থান্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও অন্তরের 
সাথে মেনে নিতে পারেনান। অবস্থা 
বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সম্রাট 
কনষ্ট্যান্টাইনের অসাধারণ দরদর্শ'তা 
ও কিক্ষণতারই পাঁরচয় মেলে । 
(খ) সম্রাট জাস্টিনিয়ানঃ 
রা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও কনস্টা্টি- 
সম্রাট জাস্টিনিয়ান নোপল নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন 
জাস্টিনিয়ান। তিন ছিলেন ইলিরিয়ার এক সাধারণ কৃষক পাঁরবারের সন্তান । 
তাঁর পিতৃব্য জাষ্টিন ছিলেন ব্রাদ্ধমান ও সমরকুশলী যোদ্ধা। তান তাঁর 


বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ২১ 


প্রাতভাবলে কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাট হন : মত্যুকালে [তানি জান্টানিয়ানকে 
তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। জাম্টিনের জীবিতকালে জান্টিনিয়ান 
শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অন করেন ও সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন । 

জাস্টিনের মৃত্যুর পরে জান্টিনয়ান ৫২৭ থীঃ অব্দে কনস্টাপ্টিনোপলের সম্রাট 
হন। যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ । তান ছিলেন 
শিল্প ও হ্থাপত্যের অনুরাগী | তাঁর সংদক্ষ শাসনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত ৷ সম্রাট জাস্টানয়ানের প্রতিভা ছিল বহম্খী। 
সকল বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল । 

এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন £ জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেই সাম্রাজ্যের' 
মধ্যে শাসন, শঙ্খলা ও শান্তি গ্রাতষ্ঠায় উদ্যোগী হন । জান্টানয়ান সিংহাসনে 
বসার পর-_-পীনকা” বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। কনল্টান্টনোপগলের 
নাগারকরা “নীল ও সবুজ” এই দুই উপদলে বিভন্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে মেতে, 
ওঠে । অবশ্য এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এরপর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের 
গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান ৷ তাঁর জীবখ্যাত 
সেনাপাঁতি বোঁলসারয়াসের হাতে উত্তর-আফিকার ভ্যাপ্ডালেরা পরাজিত 
হয়। এরপর বৌলসারিয়াস ইটালীতে অভিযান চালান । তখন ইটালী ছিল 
প্বগথদের অধিকৃত প্রায় উনিশটি যুদ্ধের পর প্রর্বগথেরা পরাজিত হয়ে 
জান্টানয়ানের অধীনতা মেনে নেয়। তিনি ইটালী থেকে অস্ট্রোগথ এবং স্পেন 
থেকে ভাঁসগথদেরও বিতাড়িত করেন। বোলিসারিয়াস ৫৩৬ গ্রীন্টাব্দে রোম 
জয় করেন। পারস্য সম্রাটের সজে তাঁর দীর্ঘকাল ধরে যনদ্ধ চলে । এক সময়ে 
বোলসারিয়াস সম্রাট জার্টানয়ানের বিরাগভাজন হন। তাঁকে পদচ্যুত ও 
কারারয্ধ করা হয়। পরে অবশ্য মস্ত দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পাত্ত ও সম্মান 
ফাঁরয়ে দেওয়া হয়| এমনিভাবে সম্রাট জাম্টানয়ান ও তাঁর দিগ্বিজয় সেনাপাঁত 
বোলসারিয়াসের বাঁরত্বের ফলে এক বিশাল ও এব্যবন্ধ সাম্রাজ্য গড়ে ওতে । 

জাস্টানয়ানের আইনাবাঁধ ও তার গুরুত্ব $ সম্রাট জাম্টানয়ানের উল্লেখযোগ্য 


রোমান আইনকে সংকলিত ও বাধবদ্ধ করে যে রূপ দেওয়া হয় ইীতহাসে তা 
জাঁস্টানয়ান ল-কোড নামে পরিচিত তখন বিশাল বাইজান:টাইন সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন ও রাঁতিনীত প্রচালত ছিল। জাম্টানয়ান 
ব্যঝেছিলেন, সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই রকম আইন-কানন থাকা দরকার । তানা 
হলে শাসনকার্যে বিশচ্েলা দেখা দেয় ও অরাজক অবস্থার সাষ্ট হয়। এই 


বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তান আইন-কানন. সংরজনেরদকে 
দষ্টি দেন। BOKER. Ye, West 6589৭ ৫ ॥ Vey, S ত 
Bate Eo LE NL [a ০ চট 


২২ মধ্যযুগের ইাঁতবৃত্ত 


রোমান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের শাসকেরা ?নজেদের সাবধা মত 
আইনের ব্যাখ্যা করতেন। বিশেষজ্ঞরা এযগের মত সে যুগেও বিভলন 
আইন-কানুন সম্পর্কে মতামত দিতেন ' জাস্টানয়ানের ল-কোডে এ সব কিছুই 
অন্তর্ভুক্ত হয় । 

সম্রাট জান্টানয়ানের ল-কোড এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। প্রাচীন যঘূগে 
ব্যাবলন-রাজ হাম্ঃরাবির মতই মধ্যযগের ইতিহাসে এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য 
জান্টিনিয়ান অমর হয়ে আছেন। দেশ-বিদেশের আইনভ্ঞদের কাছে আজও 
রোমান আইন-কানুন আদর্শ রুপে ফ্বীকার করা হয়। বর্তমানেও আইনের 
‘ছাত্রদের কাছে রোমান আইন অবশ্য পাঠ্য । আজও দেশ-বিদেশের বিগারকেরা 
মামলার রায় দেবর আগে রোমান আইনের বহু নির্দেশ অনুসরণ করেন। 
স.তরাং জাস্টনিয়ানের সময়ে সংকালত জান্টানয়ানের ল-কোডের গর্ত শুধু 


মধ্যযগে নয়, বর্তমান যুগেও সমানভাবে স্বীকৃত। জাল্টানয়ানের আইনে 
শীন্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। গাঁজার উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব 


স্থাপন করা হয়। নাগাঁরকদের অনেক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া 
সয় । উন্তরাধকারের আইনকে শিথিল করা হয়। 
জাণ্টানয়ানের শিল্পানুরাগ £ দ্থাপত্য ও চিন্রাশল্পের সমৃদিধ £ সম্রাট 
জাস্টানয়ানের প্রাতভা ছিল বহুমুখী । নানা দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল । শিল্প ও 
স্থাপত্যের সম্‌দ্ধির দিক থেকেও তাঁর রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য । তাঁর রাজদরবার 
এন্বর্য ও জাঁকজমকে ছিল অতুলনীয় । নানা দেশের শৌখিন শিক্পন্রব্য রাজ- 
প্রাসাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলোছল। 
খ্থাপত্য ও চিন্রাশল্পের বিকাশের 
দিক থেকে জান্টানয়ানের রাজ- 
প্রাসাদের কাছে নামত সেণ্ট 
সোঁফয়া গাঁজা শে যূগের স্থাপত্য 
ও চিন্রুশল্পের একটি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন। গম্বুজ ও মিনারাবাশষ্ট 
এই গাঁজার দেওয়ালে ছিল সান্দর 
অন্দর চিন্র। রঙ-বেরডের পাথর, 
কাঁচ ও মাঁণ-মাণিক্য এর শোভা 
বর্ধন করত। সেণ্ট সোফিয়া গীজরি 
অসাধারণ ভাম্কর্য ও চিত্রকলা" ছিল 


সে য্গের এক আভিনব সব্ট। ৃ 
শিল্প ও বাণিজ্যকেন্তর;পে বাইজান্টাইনের গুরুতর £ বাইজানটাইন 


বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ২৩ 


সাম্রাজ্যের রাজধানী কনন্টাপ্টিনোপল ছিল মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প ও 
বাঁণজ্যনগরী। এই নগরার এম্বর্য গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে । এই নগরার সামনে 
সমুদ্র, অন্য পারে এশিয়া । বাণিজ্যের সঃখ-স্মাবধা ছিল প্রহর । কালক্রমে এই 
নগরী সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দরে পাঁরণত হয়। কৃষ্ণদাগর ও ভ্মধ্য- 
সাগর আর এশিয়া-ইউরোপের মাঝামাঝি জায়গায় অবন্থানের জন্য পর্ব-পশ্চিমের 
বাঁণকেরা এখানে এসে হাজির হত। 
বাইজান্‌টাইনের পণ্য মিশর ও লোহিত সাগরের পথে ইাঁথওাপয়া, ভারত, 
সিংহল প্রভৃতি দেশে চালান যেত। এসব বাঁণক আবার তাদের দেশ থেকে 
এখানে নিয়ে আসত নানা রকমের মশলা, মূল্যবান পাথর ও ভেষজ দ্রব্য। 
চীন ও রাশিয়ার সঙ্গেও বাইজান্টাইনের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। চীন দেশ থেকে 
আনা গণটপোকা থেকেই এখানে রেশম শিল্পের সডনা হয়। রাশিয়া থেকে 
আসত মধ, মোম ও ক্রীতদাস । তখন কনস্টান্টিনোপল ছিল বকিশ্ব-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা এখানে জিনিসপত্র বোকেনা করতে আসত ৷ 
নানা দেশের মানুষের যাতায়াতে কনপ্টাপ্টিনোপল সর্বদা মুখর হয়ে থাকত । 
.. বাইজানউাইনের শিল্পীদের জগৎ-জোড়া খ্যাতি ছিল । এখানকার শিল্পী- 
দের তৈরী সোনা, রুপা, মাণিক্য এবং রও-বেরঙের কাঁচের জানসপন্রের চাহিদা 
ছিল পাঁথবীর সর্বত্র । সম্রাটদের পোশাক-পারিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবন তখন 


ছিল খবই জাঁকজমকপর্ণ |. সোনা ও রূপার কারুকার্য করা নীলাভ-লোহিত 
বর্ণের রাজপারচ্ছদ সে যুগের শিজ্পীদের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। শিল্পীদের 
তৈরী রেশম ও কার্পাসের মল্যবান পোশাক-পারিচ্ছদ ছিল খুবই সন্দর। 


হু মধ্যযুগের হাতিবৃত্ত 


সভ্যতার ধারক বাইজান্টাইন £ মধ্যযগে কনস্টান্টিনোপল গ্রীক ও রোমান 
সং্কাতির কেন্দ্র হয়ে উঠোঁছল । এক সময়ে এই বাইজান্টাইন ছিল গ্রীক 
উপাঁনবেশ। তাই এখানে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হত। পরবরতাঁকালে 
এই অঞ্চল রোমান সাগ্রাজ্যর অ্তভুক্তি হবার পরে রোমান ভাষা, সাহিত্য, আইন 
ইত্যাদরও চর্চা শুর হয়। এর ফলে কনন্টাণ্টনোপল গ্রীক ও রোমান সভ্যতা- 
সংফকাতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে । চারাঁদকের ভাঙাগড়া সত্বেও এখানকার জ্ঞানসাধক 
পাঁণ্ডতেরা সাঁহত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন করতেন। দেশ- 
বিদেশ থেকে হাজার হাজার বিদ্যার্থা তখন কনন্টাণ্টনোপলে বিদ্যা শিক্ষা করতে 
আসত। কনন্টান্টিনোপল এসব পশ্ডিতদের প্রভাবে জ্ঞানতাঁ্থে' পারণত হয়। 
গ্রীক-রোমান সভ্যতা-সংকাতির মহান এীতহোর উত্তরাধিকার এই নগরা বহন 
করে। এখানকার রাজারাও বিদ্যান্যরাগী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা 
ইত্যাদি শাস্ত্রের সম্‌দ্ধির জন্য তাঁরা নানাভাবে আন্দক্‌ল্য দেখান । 

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন £ উপযুন্ত সম্রাটের অবে বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য কমে দুর্বল হতে থাকে। এরই সুযোগে পারাঁসক, তুকা ও 
আরবীয়রা এসে কনন্টাপ্টনোপলের সমটদের সাথে অনবরত যুদ্ধ করতে 
থাকে। এরপর শর হয় গহাবিবাদ। তার ফলে এই বিশাল সামাজ্য আরও 
দর্বল হয়ে পড়ে। শেষে ১৪৫৩ খান্টাব্দে দদর্ধর্ঘ অটোমান তুকাঁরা এসে 
প্রবল আঘাত হানে। এতে কনন্টাপ্টনোপল নগরণর পতন হয়। সম্‌দ্ধিশালী 
বাইজান্টাইনের সভ্যতা ও সংফ্কাতর গৌরবময় য্ুগেরও অবসান ঘাট। 


অনুশীলন? 
রচনাধনাঁ প্রশ্ন £ 


১। কখন ও কিভাবে কনস্টাশ্টিনোপল নগরী স্থাপিত হয়েছিল? 

২। জাদ্টানয়ানের এঁক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন সম্পকে একটি বিবরণ দাও। 

৩। -জাস্টনিয়ানের ল-কোড ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। 

৪। বাঁণজ্যকেন্্র হিসাবে বাইজানটাইনের গুরুত্ব ও সমৃদ্ধির পরিচয় দাও। 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


১। কনস্ট্যানটাইনের খীস্টান ধনের স্বীকৃতি দান ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে 
অল্প কথায় লেখ । 
২৷ জাস্টিনিয়ানের দ্থাপত্য ও চিত্রাশল্পে অনুুরাগের পাচ দাও । 


৩। সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বাইজানটোইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে 
অল্প কথায় লেখ। | 


চি 


বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ২৫ 


বস্তৰমুখা প্রশ্ন ই. 

১। শ্যন্যস্থান পুরণ কর ঃ টা 5 ০০৩ 

(ক) বাইজানটাইন্‌ সাম্রাজ্যকে __ সাম্রাজ্যও বলা হয়। (খ) দুরদশ 
রোমান সম্রাট _ নতুন নগরী গড়ে তোলেন এবং ভাঙন .এড়াবার চেষ্টা করেন। 
(গ) সাম্রাজ্য ও সবশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান। (ঘ) সম্রাট _ 
উল্লেখযোগ্য কীতি“হল রোমান আইন-কানুন _-॥ J 

২! সঠিক উত্তরটি খুজে চিহ্নত (/) করে দেখাও £__ 

(ক) কনস্টাণ্টিনোপল নগরার স্থাপয়তা (ক) সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন | 
কে? জাস্টিনিয়ান 


(খ) কনস্টান্টিনোপল কোথাকার (খ) পর্ব রোমান সাম্রাজ্য / পশ্চিম 
রাজধানী ছিল? রোমান সাম্রাজ্য 

(গ) কোন: প্রচেষ্টার জন্য সম্রাট (গর) রাজ্য জয় | আইন-প্রণয়ন 
জাস্টনিয়ান মধ্যযুগের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে আছেন? 


(ঘ) সেপ্ট সোফিয়া গাঁজা কে নিমণি (ঘ) কনস্ট্যান্টাইন | জাস্টিনিয়ান 
করান? 

৩। মূখে মুখে উত্তর দাও ৪ J 

(ক) পর্ব রোমান সাম্রাজ্য কোন্‌ স্থানে গড়ে উঠেছিল? (খ) বাইজানটাইন 
অতীতে কাদের উপনিবেশ ছিল? (গ) কনস্টাণ্টনোপল নগরী কে নিমণি করেন ? 


(ঘ) বোলসারিয়াস কে ছিলেন? ডে) জাস্টিন কে ছিলেন? (5) বাইজান্টাইনে 
কোথা থেকে রেশমের গ্টিপোকা আমদান করা হয়োছল ? 


( | ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার 
8 বিউটি... 
যাঁশধাষ্টের জন্মভামি প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে আরবদেশ | খাষ্টের জন্মের 
য়শ বছর পরে এখানেই উদ্ভব হয় ইসলাম ধর্ম । এই ধর্মের প্রচারক হজরত 
মহম্মদ । অতাঁতে এখানে মিশর, আবিসিনিয়া,ব্যাবিলন, গ্রীক ইত্যাদি অঞ্চলের 
রাজারা দিগ্বিজয় চালিয়োছলেন । খরধর্মাবলব্বা ছাড়াও এখানে ইহনদাধর্মের 
বহু গোষ্ঠী বসবাস করত। ধর্মীয় মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে আরা বিভিন্ন 
মতবাদে বিভন্ত হয়ে পড়েছিল । আরববাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীও নিজদ্ব 
পোত্তীলকতাবাদ মেনে চলত এবং নানা রকম কুসংফকারে লিপ্ত ছিল। 
আরবভাঁমতে ধর্মীয় অধঃপতনের সংকটকালে হজরত মহম্মদের প্রচারিত 
ইসলামধর্মের বিকাশ দেখা দেয়! ধর্মকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধমাবলন্বীরা 
এশয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার বিরাট অণুলে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন 
মধ্যযগে ইসলাম সাম্রাজ্যে যে আলো জনলেছিল তাতে সমস্ত- ইউরোপ 
আলোকিত হয়। মধ্যব্গের ইতিহাসে আরব-সভ্যতা ও অং্কাঁতি তাই উল্লেখ- 
যোগ্য জ্ঞামিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইসলামের অভ্যাদয় ও 
বিস্তারের সেই কাহিনী পাঠ করব। 
আরব দেশ ও দেশবাসী £ এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ। এদেশের 
অধিকাংশই অন্যর্বর, মরময় ও বসবাসের অযোগ্য ৷ এর তিন দিকে সমদ্র আর 
একদিকে দিগন্ত-বিদ্তৃত মর-্রান্তর | সমাদ্রতটে আছে দ্বজ্প পরিসর উববরিভাঁম, 
কয়েকটি ছেটে নদী এবং মরদ্যান। চারাদিকে খেজুর গাছের মারি! তারই 
মাঝখানে ছোট ছোট নগর, গ্রাম আর জনপদ । এখানকার অধিবাসীরা কণ্ট- 
সাহঝ। ও কঠোর পাঁরশ্রমী। এই আরব দেশের এক পাশে প্রাচীন সংমেরীয় ও 
ব্যাবলনীয় সভ্যতার উদয় হয়োছল। এককালে এর উত্তরে ছিল ফানিশিয় ও 
ইহদীর রাসদ্থান। ফানিশিয় ও ইহুদীদের মত আরবেরাও ছিল একই সেমেটিক 
জাতি। আরবেরা বাদালী ও বেদুইন-_এই দ:টি শ্রেণীতে িভড় ছিল। যারা 
গ্রাম ও নগর থেকে চাষবাস, পশ্বপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত তারা হল 
বাদালী। তারা উটের পিঠে চড়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। উটের , 
পিঠে বোঝা চাপিয়ে তারা মর্/ভ্যমি পার হত বা সমদ্রে পাঁড় দিয়ে তারা পর্বে 
ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে রোমের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। 
মরবাসী আরবদের বলা হত বেদুইন। তারা ছিল পারোপ্যার যাযাবর ৷ 
তারা ঘোড়া ও উট পালন করত এবং এদের পিঠে চড়ে ঘুরে বেডাত। তারা 
কখনও কখনও মর/ভাঁমতে তাঁব; ফেলে বিশ্রাম করত, অথবা উটের পিঠে শ্যয়ে 
রাত কাটাত। এদের পানীয় ছিল উটের দুধ আর খাদ্য ছিল খেজর। যখন কিছুই 
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জট না তখন বেদুইনরা দস্মাবাত্তি চালাত ৷ মরংযান্রী বাঁণকদের অসহায়তার 
স যোগে তারা তাদের সব কিছু লুট করে নিত। 

আরবেরা বহ গোষ্ঠী বা জাত-উপজাতিতে বিভন্ত ছিল। তাদের মধ্যে 
সবসময় কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। গোষ্ঠীর দলপাঁতকে বলা হত শেখ । 
শেখেরা ছিলেন অসামান্য ক্ষমতাশালী । গোষ্ঠীর সকলেই তাঁদের মান্য করত। 
(প্রত্যেক গোষ্ঠীর ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেবতা । মাটির ম্টার্ত তৈরী করে তারা পূজা 
' করত। য়ে র মধ্য প্র] ত। আরব 
সমাজে তখন প্ররোহত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল 1) মক্কা ছিল আরব জাতির নিকট 
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কাবা মসাঁজদ 


পাত্র তী্গ্থান। কারণ আঁদাঁপতা আদমের উপাসনা-গৃহ ‘কাবা’ এই মক্কাতেই 
অবাচ্ছত। কাবা-উপাসনালয়ে একটি কালো পাথর আছে যার নাম হল হাজরে 
আসওয়াদ । এই পাথরটি আঁদাপতা আদম ও ধর্মপ্রচারক হজরত ইব্রাহিমের 
প্ৰ সমৃতীবিজাঁড়ত। হজরত মহন্মদের আবির্ভাবের পর্বে বর্বর আরবজাতি 
তাদের গোষ্ঠীর বিভিন্ন দেবদেবীর মরতে এই কাবা গৃহে রেখে উপাসনা করত। 

আরবেরা প্রতি বছর মক্কায় তীর্থ করতে যেত। -দুর-দরান্তর থেকে এখানে 
এসে সকলে মিলত। সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে আরবেরা নিজেদের 
ভাষায় যুদ্ধের গান ও প্রেমগাঁতি রুনা করত, কাঁবতা আবাত্ত করত ও গান 
গাইত। প্রত্যেকের মুখে মূখে ফিরত এই কাব্য ও গান। আরবদের মধ্যে 
বহুবিবাহ প্রচালত ছিল। পরম সমাদরে তারা আতাঁথ সৎকার করত ৷ 

হজরত মহম্মদ £ জীবন ও বাণী মক্কার কাবা মসজিদের প্রধান ছিল 
কোরোশ বংশ। এই বংশেই ৫৭০ ীন্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত 


২৮ মধ্যযুগের হীতবৃত্ত 


মহম্মদের জন্ম হ্য় ।. তাঁর.পিতার নাম আবদজজ্লা, মা.আমনা |. জন্মের আগেই 
হজরতের বাবা মারা যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা-ও মারা যান। মাত্র ছয় 
বছর বয়সের অনাথা মহন্মদের শৈশব জীবন_ছিল অত্যন্ত দ:ঃখ-দ:দশায় ভরা ৷ 
এ সময়ে তাঁর পিতৃব্য আব; তালেব তাঁকে লালন-পালন করেন । 

Ee Ee ER তাই তান 
মিশর, সিরিয়া, পারস্য প্রভাত দেশে যান। এর ফলে ইহুদী ও শরন্টান 
ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মহম্মদের মেলামেশা করার সুযোগ হয়। প'চশ বছর বয়সে 
খাদিজা নামে একজন ধনী ও বিধবা মাহলাকে মহম্মদ বিবাহ করেন। তার 
ফলে তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্পদের আঁধকারী হন। কিন্তু এই এন্বর্য মহম্মদের 
মনে সখ দিতে পারোন। ধর্মের নামে পারোহিতদের অনাচার, ধনীদের 
ধনের অপারামিত ব্যয় এবং দাঁরদ্রের অবর্ণনীয় দ:ঃখ-কণ্ট, সবোঁপারি ধর্মের নামে 
কুসংস্কার মহণ্মদকে ব্যথত ও বিচলিত করে তোলে । তানি এই অবস্থা থেকে 
পাঁর্রাণের উপায়ের কথা চিন্তা করেন। হিরা নামক পর্বত গুহায় ধ্যানে 
ও উপবাসে অর্টার উদ্দেশ্য চিন্তায় তাঁর দিন কাটে। একদিন তানি ঈশ্বরের 
আদেশ লাভ করেন। দ্বর্গের দূত এসে তাঁকে সে আদেশের কথা জানান । 
বিশ্বৱন্মাণ্ডের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ্‌__আল্লাহ্‌ই এক ও আদতীয় প্রভু। মহম্মদ 
তাঁর পয়গম্বর বা আজ্ঞাবাহক ৷ এই বাণী বয়ে নিয়ে তানি মক্কায় ফিরে আসেন 
এবং প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 

ইসলাম ধর্মের ম্‌লতত্ব £ হজরত মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম 
ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শব্দের অ্থ__ঈশ্বরের কাছে পারপর্ণ আত্মীনবেদন | 
আল্লা বা ঈশ্বর একজনই আছেন। তাঁর কোন আকার নেই। আল্লার কাছে 
আদেশস্বর্প মহম্মদ যা লাভ করেছিলেন সেসব একত্রে কোরাণ নামক গ্রন্থে 
সংকলিত রয়েছে । ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে কোরাণ হল পার ধর্মগ্রহ_ 
হিন্দদদের যেমন বেদ, বৌদ্ধদের ব্রিপিটক, খ্ীন্টানদের বাইবেল ঠিক তেমনি । 
কোরাণে প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচটি প্রাথমিক অবশ্য বাঁধ মেনে চলার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, যেমন_(১) আল্লাহকে একমান্ প্রভুরুপে বিশ্বাস করা, (২) 
দিনের নিদিষ্ট সময়ে পাঁচবার নমাজ পাঠ, (৩) রমজান মাসে উপবাস এবং 
সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (৪) জীবনে একবার মক্কায় হজ: বা তীথযান্্রা ও 
(৪) আয়ের আড়াই শতাংশ দাঁরিরশ্রেণীকে দান করা । 

ইসলাম ধর্ম জাতিভেদ কিংবা প্রোহিতদের প্রাধান্য দ্বীকার করে না। 
ইসলামের বাণী চিরসাম্যের বাণী। এ ধর্ম ধনী-দারদ্রের ভেদ মানে না। 
একজন সমাটের সঙ্গে তাঁর অন্গত দান-দারির ব্যক্তিও একই সাথে নমাজ পড়তে 


ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার ২৯ 


পারে। এতে একের সঙ্গে অন্যের কৌনরুপ পার্থক্য করা হয় না। হজরত 
মহম্মদ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংকারেরও গুরুত্ব দেন। মদ্য পান, সনদ 
গ্রহণ ইত্যাদি ইসলাম ধর্মে পাপ হিসেবে ধরা হয় । 

ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও তার অসুবিধা £ হিরা নামক পর্বতে কঠোর 
তপস্যার পরে মহম্মদ চল্লিশ বছর বয়সে আল্লার আদেশ লাভ করৌছলেন। 
তারপর তানি তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রথমে 
মহম্মদের স্ত্রী খাদিজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর তীর বিশ্বন্ত সহচর 
আবুবকর, জ্ঞাতিভাই আলা প্রভৃতি ইসলাম ধম গ্রহণ করেন। মক্কার 
গ্রাতপাত্তণ।লী ব্যক্তি ওমর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এ ছাড়া বহু ক্রীতদাস 
ইসলাম ধর্মের আদর্শে অন্পাণিত হয়। এমনি করে ইসলাম ধর্মের বস্তার 
হতে শর করে। 

মহম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মের জনীপ্রয়তা মক্কার কোরোঁশ বংশীয়দের 
বিরূপতার কারণ হয়। তারা কিছুতেই মহন্মদের প্রাধান্য স্বীকার করতে 
পারছিল না৷ সেজন্য তারা মহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শর করে এবং তাঁকে 
হত্যার চেষ্টা করে। মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শাঁ। শন্সুদের ষড়যন্ত্র 
অনমান করতে তাঁর বোঁশ দোঁর হয়নি । তাই তিনি একাঁদন রাতের অন্ধকারে 
িবস্ত অনচর আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ছেড়ে মাঁদনায় চলে যান। ' মাঁদনা 
ছিল মক্কার মত আরবের একটি শহর । এখানকার আঁধবাসীদের মধ্যে ছিল 
বহ: শ্রীন্টান ও ইহুদী । তারা দেব-দেবীর মাত গড়ে পুজা করার বরোধী 
ছিল ৷ সেজন্য মক্কার সাথে মাঁদনার শহরবাসীদের দীর্ঘাদন ধরে বিরোধ চলাছল । 
মাঁদনাবাসীরা মহম্মকে তাই সাদর আমন্রণ জানাল তিনি তাদের আহ্বানে 
সাড়া দায় মক্কা থেকে মাঁদনায়ঃ গিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার শর করেন। 
সহম্মদের মক্কা থেকে মাঁদনা গমনের ঘটনা ঘটোছল ৬২২ গ্রান্টাব্দে। ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই বছরটি ন্মরণীয়। সেজন্য মহম্মদের দেশত্যাগকে 
মুসলমানেরা বলেন হিজরত। আর এ দন থেকে যে বছর গণনা শন 
হয় তাকে বলে হিজরী সন। মাঁদনাবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার 
পরে মহম্মদ নতুন উৎসাহে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের চেষ্টা করেন। তান একটি 
শন্তিণালী সেনাদল গড়ে তোলেন । সৈন্যরা সকলেই ছিল ইসলামের আদর্শে 
অনযপ্রাণত ৷ এমনিভাবে শ্তি সঞ্চয় করার পরে মহম্মদ মাঁদনাবাসীদের সাহায্য 
নিয়ে ৬২৯ খান্টাব্দে মক্কা জয় করেন। মন্কায় প্রবেশের পরে তান সেখানকার 
সাধারণ মানুষের ওপর কোন অত্যাচার করেনাঁন ৷ মক্কার মান্দরের সব দেবমাত" 
তান ধংস করেন। এর পর একে একে আরবের অধিকাংশ উপজাতি ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারা সকলেই মহন্মদের শাসন ও ধর্ম গ্রহণ করে। 


৩০ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


মহদ্মদের জীবিত কালে কনস্টাপ্টিনোপল, আবিসিনিয়া, পারস্য ও চীনে 
ইসলামের দূত প্রেরণ করা হয়। সম্রাট হেরাক্রিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আরব. 
সীমান্তের কয়েকাঁট অগ্চলও তাঁর অধিকারে আসে ৷ এভাবে ইসলামের জয়যান্রার 
পথ সুগম করার পরে ৬৩২ খ্রীন্টাব্দে হজরত ম্হম্মদের মৃত্যু হয়। 
খাঁলফাদের কথা £ মহম্মদের পর ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং সব 
ধায় কাজ করার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত হয় তাঁদের বলে খালিফা ৷ খালফারা 
ছিলেন ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান । হজরত মহন্মদের মৃত্যুর পর আবুবকর, ওমর, 
ওসমান ও আলাী-_-পর পর এই চারজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্ত খালফার পদে বসেন। 
উদারতা, ধমশনষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি মহৎ গণের জন্য এসব 
খালফার য:গকে বলে ধর্মপ্রাণ খাঁলফাদের যুগ । এ'দের চার জনের অসাধারণ 
রণচাতুর্যে'র ফলে ইসলাম সাম্রাজ্য পারস্য, মিশর, পশ্চিম এশিয়া প্রভাতি অণ্চলে 
বিস্তৃত হয়। 
প্রথম খাঁলফা আবুবকর মহম্মদের বিশ্বস্ত অনচর ও নিবচিত প্রাতানধি 
ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল সরল, আদৰ্শননিষ্ঠ ও অনাডবর |. দ্বতাঁয় খালফা 
ওমর আহার-বিহারে, আচার-আচরণে ছিলেন আদ পরায়ণ। তাঁর সময়ে 
গ্রীন্টান ধর্মতাঁথ জেরঃজালেমে একটি মসজিদ তৈরী হয়। তৃতীয় খালফা 
ওসমান কোরাণের বাণীকে বর্তমান অবস্থায় সান্নবেশিত করেন। তার সময়ে 
আরবে গহবিবাদের সনা হয়। কোরাণ পাঠরত অবস্থায় ওসমান আততায়ীর 
হাতে প্রাণ হারান। চতুর্থ খলিফা আলার সময় আরবে খাঁলকা পদের অধিকারকে 
কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদ চরম আকার নেয়। আলার আত্মীয় ছিলেন 
মোয়াবিয়া। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন । তাঁর সঙ্গে আলীর বিবাদ 
শুরু হয়। শেষ প্যস্তি আলা গ্প্তধাতকের হাতে নিহত হন। 
আলার পরে গণ্চম খালফা হন মোয়াবিয়া। তার পর খলিফার পদ বংশগত 
হরে দাঁড়ায় । এই বংশের নাম উমাইয়াদ বংশ ৷ আলীর দুই ছেলে হাসান ও 
হোসেন। এরা ছিলেন হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ৷ একদল তাঁদের পক্ষ 
নিল খলিফা পদের জন্য। উমাইয়াদ খালফার পদ ছাড়তে রাজ ছিলেন, না। 
এই নিয়ে শ্যর হল বিবাদ! তারা প্রথমে আলীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল, 
তারপর হোসেনের প্রাণ নেবার জন্য নতুন করে চক্রান্ত শুর: করল । 
মোয়াবিয়ার পরে এঁজদ দামামকাসে খলিফার পদে বসেন। একদল লোক 
এঁজদকে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা চাইছিল হোসেনকে খাঁলফার 
পদে বসাতে। হোসেন তাই সাহায্যের প্রাতশ্রাত পেয়ে মক্কা থেকে সপাঁরবারে 
কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে এঁজদের অনুগত কুফার শাসক কারবালার 
প্রান্তরে হোসেনের গতিরোধ করলেন। হোসেন যুদ্ধ করে সদলে প্রাণ হারান 


৩১ 


ইসলামের. অভ্যুদয় ও. বিস্তার 


শত্রুর হাতে নিহত হন ।- সেদিন ছিল মহরম 
সমস্ত মুসলিম জগৎ এই ভয়াবহ মৃত্যুর ঘটনায় গভীরভাবে 


+++ ঠি + 


এবং দুই ভ্রাতুষ্পাত্র 


ৰ 


মহরম পালন করে থাকেন। এই ঘটনার পর থেকে মুসালম সম্প্রদায় 


তাঁর দুই পু 
মাসের দশম দিন! 


তিভত হল। হোসেনের মৃত্যু কাহিনী স্মরণ করে আজও একশ্রেণীর 


ম্সলমান 
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৩২ মধ্যযগের হীতিবৃত্ত 


হজরত বংশধরদের খিলাফতে বিশ্বাসী শিয়া এবং তার প্রতিপক্ষ সুন্নী এই দুই 
ভাগে বিভক্ত হল ৷ 

আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব? আরব সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশী বিস্তার ঘটেছিল 
আব্বাসীয় বংশীয় খাঁলফাদের আমলে ৷ উমাইয়াদ বংশের পতনের পর এই 
বংশের উদ্ভব হয়। আব্বাস ছিলেন মহম্মদের কাকা । তিনিই এই বংশের 
প্রাতষ্ঠাতা । এই বংশের খাঁলফারা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাজত্ব করেন। পশ্চিমে 
ইউরোপের স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ছিল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য । এই 
সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরে অবাস্থিত বাগদাদ নগরী । 
আব্বাসীয় খাঁলফাদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য শক্তি ও গোরবের চরম শিখরে 
উন্নীত হয়। [ও 


এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খালফা ছিলেন হারুণ-অল-রাসিদ। তিনি ছিলেন 


এন্বর্যশালী ও আড়ন্বরপ্রিয় । তাঁর সাহত্যানূরাগ ছিল অপারসীম। আরব্য 
উপন্যাসে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তিনি সুন্দর সান্দর প্রাসাদ, 


মসজিদ এবং অট্টালিকা তৈরী করে বাগদাদ নগরীকে সসাঁজ্জত করে তোলেন । 
তাঁর শাসনকালে বাগদাদ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষা-দীক্ষা, & 
সভ্যতা-সং্কাতির দিক থেকে- বাগদাদের খ্যাত ছিল। বাগদাদে পণ্ডিত 
হংমায়ননের তত্বাবধানে একটি বিরাট গ্রন্থাগার গ্থাপিত হয়। এখানে মূল্যবান 
গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও অন্বাদের ব্যবস্থা হয়োছল। 
হারণ-অল-রাঁসদের পর তাঁর পাত্র আস মাম খলিফার পদে বসেন। তাঁর 
আমলে বাগদাদনগরীর গৌরব অক্ষু্ন থাকে । আব্বাসীয় খাঁলফার বংশ প্রায় 
৫০০ বৎসর বিদ্যমান ছিল। ১২৫৮ থাঃ মোক্ল বিজেতা হালাদ; খাঁ বাগদাদ 
আক্রমণ করে আব্বাসীয় খালফার পদ উচ্ছেদ করেন। 
আরব সাম্রাজ্যের [বিস্তার ঃ আরব সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। হজরদ মহদ্মদের 
মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে এই সাম্রাজ্য পূর্ব ভারতের সিন্ধ দেশ থেকে পাশ্চম 
ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিল্তৃত হয়। স্পেন, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, 
মেসোপৌঁময়া, পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধদেশ ও মধ্য এশিয়া জুড়ে ছিল 
এই সাম্রাজ্যের বিস্তার। এর সর্বত্রই ইসলাম ধর্মে'র প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়ে। নানা 
জাতির সভ্যত-সংস্কাতির প্রভাবে আরবদের সভ্যতা ও সং্কাতি কিবখ্যাত 
অর্জন করে। 
স্পেনে ইসলামের বিজয় ঃ কার্ডোভা নগরীঃ আব্বাসীয় খালফাদের 
শাসনকালে পশ্চিম ইউরোপের স্পেনে ইসলামের প্রভাব ছাড়িয়ে পড়ে। এই 
সামলাজ্য চ্ছাপনের প্রধান কৃতিত্ব আফ্রিকার মরক্কো নিবাসী মুরদেরই "প্রাপ্য । 


ভি 


ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৩৩ 


_ তারাই স্পেনের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। স্পেনে ইসলাম সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার ফল হয়েছিল সদুরপ্রসারী । এতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে নতুন 
সাংস্কৃতিক যোগসেতু রচিত হয়। (মধ্যযুগের সভ্যতার যা কিছ শ্রেষ্ঠ দিক 
তাকে ধারণ করেছিল | সুতরাং ইউরোপের ইসলামের প্রভাবে দেখা দিল 
এক নতুন জীবন-স্পন্দন ]) ধর্মীয় দিক থেকে ইউরোপ ছিল খীঁন্টান ধর্মাবলম্বী- 
দের অধিকারভুন্ত । স্পেনে ইসলামের প্রাতষ্ঠায় ইউরোপে ্র্টান ধর্ম ছাড়াও 
ইসলাম ধর্ম একটি মর্যাদাপ্‌থ" স্থান অধিকার করে নিল । 

স্পেনে আরব সাম্রাজ্যের প্রীতষ্ঠাতা আব্দুর রহমান । তাঁর সময়ে কার্ডোভা 
নগরী প্রাতীষ্ঠত হয়। এই নগরী ছিল সে যুগের শিক্ষান্দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র । 
এখানে ভারতের নালন্দা কিশবাবদ্যালয়ের মত জ্ঞানী-গণারা এসে নানা বিষয় 
শিক্ষা দিতেন। বিভন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এসে এখানে লেখাপড়া শিখত ৷ 
এখানকার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ৷ কা্ডেভাতে 
ছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার । তাতে বহ ম:ল্যবান বই ও পান্ডুলাপি সযত্বে 
রক্ষা করা হত। 

শিল্পের বিকাশের দিক থেকেও কাডেভা ছিল বিদ্বাবখ্যাত। এখানে ছিল 
কয়েক শত মসজিদ, কয়েক হাজার অট্টালিকা এবং অসংখ্য স্নানাগার। 


ভি, 
দু, 110111111 
ij ~ AF 
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আলহামরা রাজপ্রাসাদ 


কার্ডোভার কাছেই ছিল অসংখ্য স্তম্ভ ও খিলানীবাশষ্ট জহরা প্রাসাদ । কার্ডোভার 
মত স্পেনের আরব সাম্রাজ্যে গ্রানাডা নামে আর একটি বিখ্যাত নগরী ছিল 


৩৪ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


এখানকার আলহামরা রাজপ্রাসাদ অতুলনীয় শোভা, সৌন্দর্য এবং জাঁকজমকে 
পর্ণ ছিল। এটি সুদৃশ্য কার্কার্ধখাঁচিত এবং প্রস্তর শিল্পের একটি অতুলনীয় 
নিদর্শন। গ্রানাভাতেও সাহিত্য এবং দর্শনের চচ্ট হত। শিল্পকলার দিক 
থেকেও এই নগরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

ইসলামের সাফল্যে ইউরোপে শ্রাতিকিয়া ? সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
এই পাঁচ শত বৎসর ইসলাম ধর্ম প্রবল বেগে পাঁথবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার 
লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপের স্পেন ও 'সাঁসলি কিছুকালের জন্য ইসলামীয় 
অধিকারে চলে যায়। রোমের পোপ ইউরোপের শ্রীষ্টানগণকে তাদের ধর্ম 
পন্দার জন্য আহ্বান জানান। ফলে, খীন্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপের সীমান্ত থেকে 
ইসলামকে বাঁহচ্কার করে থীন্টধর্মকে প:নঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। 

র সজপর্শে, এসে ইউরোপের জীবনযান্রা, সাহিত্য ও শিল্পে বহু 
পারবর্তন আমে । গ্রীসের দাশশনক চিন্তাধারা ইবনরাঁসদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে 
প্রবেশ লাভ করে। শনন্য দারা সংখ্যা গণনাও ইউরোপাঁয়রা আরবাঁয়দের নিকট 
থেকে শিক্ষা করে। কীজগাঁণতও আরবীয়গণই তাদের প্রথম শিক্ষা দেয়। 
সংগ্কৃতের “পঞ্ততন্্র” গল্পগলি আরবাঁয় ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে 
পোঁছায় ৷ বহ আরবী শব্দ যথা-_বাজার, সরবত, সিরাপ, জার, সোফা প্রভৃতি 
ল্যাটিন ভাবায় দেখা যায়। চাঁনামাটির বাসন নির্মাণেও ইসলামীয় প্রভাব দেখা 
যায়। এভাবে মানরসভ্যতা আরবায়দের দানে বহুল পরিমাণে পাট হয়েছে। 

বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অবদান ? আরবের কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর কথা £ 
আরব জাত দর-দরান্তে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছাড়য়ে দিয়েছিল । সদর 
চীন থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবতী দেশ স্পেন পর্যন্ত ইসলাম ধম 
প্রচারিত হয়েছিল। নতুন সাম্রাজ্য জয়, বাণিজ্যের বিস্তার এবং ইসলামের প্রচার 
করেই আরবরা সন্তুষ্ট হয়নি । জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়ও তারা অগ্রণী ভযামকা নৈয়। 
আরব জাতি প্রাচ্যের (এশিয়া মহাদেশের ) জ্ঞানভাপ্ডার থেকে আহরণ করে 
পাশ্চাত্যে (ইউরোপে ) তার বিস্তীতর পথ সগম করে। গ্রীক সাহিত্যের 
অনেক গ্রন্থ আরবীয়রা অন্যবাদের মাধ্যমে ইউরোপবাসীর কাছে পৌঁছে 
দেয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংকৃতির বাহক ছিল আরবজাতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উন্নাতসাধন ও বৈজ্ঞানিক দষ্টিভঙ্গীর অনংশীলনে বিশ্বের দরবারে আরবদের 
অবদান অসামান্য ৷ 
আরব সভ্যতার অতুলনীয় সম্‌দ্ধির মূলে ছিল গ্রীক, পারাঁসক, ইহুদী, 
ভারতাঁয় ও অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংদ্কাতির প্রভাব । বিজ্ঞানের ব্যাপক 
চচ্টায় আরবেরা ছিল অগ্রণী। গাণিতশান্দের তারা স্রষ্টা । তাদের সং্যা-লিখন 
পদ্ধাত আজও অন;সতে হয়। ভারতীয় গাঁণতাবদ্যার প্রভাবে আরবেরা প্রাচ্য 


ইসলামের অভুদ্যয় ও বিস্তার ৩ 


দশমিক গণিতের,প্রচার করে। ইউকরিডের জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে তারা 
গড়ে তোলে নতুন জ্যামিতি । আধ্যানক বাঁজগণিত আরবদেরই সুষ্টি। ভারতীয় 
প্রভাবে আরবে জ্যোতীর্বদ্যার ব্যাপক চর্চা হত। গ্রীক ও 

আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর নিভ'র করে আরবীয়রা নতুন চিকিৎসা 
বিজ্ঞান গড়ে তোলে । আব্হায়া নামে এক মনীষা চাকৎসাশান্্ের একটি 
সংকলন করেন। রসায়নশান্দ্ের অনেক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক 
আরবীয়রা। ইতিহাস অন্দশীলনেও আরবীয়রা নতুন দুষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন 
করে। 

আরব দেশের কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী £ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
আরবদের অতুলনীয় অবদানের মুলে ছিল কয়েকজন মনীষীর বিরাট অব্দান | 
অল্প কথায় আমরা এখানে তাঁদের সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করব! 

আলাকাম্দি ছিলেন একজন বিখ্যাত আরবীয় পাঁণ্ডত। তিনি দর্শন, গাঁণত, 
চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রায় দশটি বই লিখোঁছিলেন। ইবনে দিনা 
ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিকিৎসক গ্রীকদর্খশন ও ভারতীয় চিকৎসা- 
বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ ব্যৎপাত্ত ছিল । তিনিও প্রায় এক শতাঁট বই িখোঁছলেন। 
ইবনে রুখদ ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। কার্ভোভায় 
তিনি শিক্ষকতা করতেন। গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিন্টটলের গ্রন্থের তিনি আরবীয় 
অনুবাদ করেন । আলতাবির ছিলেন একজন এতিহাসিক। তিনি সে যগে 
পাঁথবাঁর ইতিহাস রচনা করেছিলেন । আর একজন এীতহাসিক ইবনে খলদুন ৷ 
তান আরব, পারস্য ও আফ্রিকার মুসলিম জাতির ইতিহাস রচনা করেন । 

আরবাঁয় পর্যটকদের মধ্যে আলবেরুলীর নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি সুলতান : 
মামমদের ভারত-অভিযানের সময়ে দশম শতকে ভারতে আসেন। ভারতীয় 
ভাষা, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তান গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম ছিল 'তহাঁকক-ই- 
[হম্দ”| সেই গ্রন্থ থেকে তখনকার ভারতবাসীর উন্নত জীবনধারা সম্পর্কে 
অনেক কথা জানা যায়। তালতবারী নামে আর এক আরব পাঁণ্ডত সংষ্টর 
আদিকাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত এক ধারাবাহিক হাতহাস রচনা করেন। 
মরক্কো নিবাসী ইবন বতুতা ছিলেন জাতিতে মর, ধর্মে মুসলমান। সুদুর 
আফ্রিকা থেকে তিনি ভারতে আগমন করেন এবং বহযদন ভারতে বাস করেন। 
দিল্লীর সুলতান মহন্মদ-বিন-তুঘলক তাঁকে কাজী নিয্ব করেন। তান নানা 
দেশ ঘুরে বোঁড়য়েছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ কানা সফরনামা থেকে মধ্য- 
যগের নানা দেশের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। সূলতানী আমলে 
ভারতের সামাজিক, রাজনোতিক ও অর্থনৌতক জীবনধারার কথা জানতে 


তুণ্ড মধ্যযুগের হীতিবৃত্ত 


হলে তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে হয়। এমনাঁক আমাদের বাংলাদেশ 
সম্পর্কেও অনেক কথা ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে লেখা আছে। 


অনুশীলনী 
রচনাধমণ প্রশ্ন ৪ 


৯। হজরত মহচ্মদ্রের জন্মের আগে আরবদের সামাজিক জীবনধারা কেমন 
? 


২। হজরত মহন্মদের ধর্ম প্রচারের আগে আরব জাতির ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে 
‘কাট বিবরণ দাও । 

৩। মহন্মদের জীবনী ও বাণ সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৪। ইসলাম ধর্মের বিস্তার হয়েছিল কেমন করে? 

€ | ধর্মপরায়ণ খাঁলফাদের যুগ সম্পকে একি {বিবরণ দাও । 

৬1 আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের রাজত্বকাল সম্পকে“ যা জান লেখ । 

৭] বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অবদান সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও । 

সংক্ষণ্ত প্রশ্ন ৪ 

৯! আরবদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে কি জান ? 

২। কাবার মসাঁজদ সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৩। কোরাণাঁক? এতে ক কি বিশেষ পাঁচটি বাধ আছে? 

৪। খলিফা হারঃণ-অল-রাঁসিদ সম্পকে“ বক জান ? 

€।  কাডেভা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পকে বিবরণ দাও । 

৬। আলবেরনী ও ইবন বতৃতার পরিচয় দাও । 

৭। কারবালার ঘটনা ?কভাবে ঘটোছিল ? 

৮। ইসলামের সাফল্যে ইউরোপের প্রাতক্রিয়া ক ? 

বন্ত;মুখা প্রশ্ন ঃ 

১। ভুল উঁন্তিগুলিকে শহদ্ধ করে লেখ £ 

(ক) এশিয়ার পর্ব প্রান্তে আরবদেশ। (খ) ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার 


'আগে আরবরা একেশ্বরবাদী ছিল। (গ) পণচিশ বছর বয়সে মহম্মদ নবধম* প্রচার 


করতে আরম্ভ করেন। (ঘ) হজরত মহম্মদের মাতার নাম ছল খাঁদজা। (ও) প্রথম 
খলিফা ওমর ছিলেন বার, ধার ও জ্ঞানী । 


ই। সঠিক উত্তরাট খজে বের কর ও ( ॥) চাঁহত করে দেখাও ঃ 
(ক) হজরত মহদ্মদ প্রথম ইসলাম ধর্ম 


(ক) মক্কায় | মাঁদনায় 
প্রচার করেন 
নদ হজরত মহদ্মদের জন্ম হয় (খ) &৭০ গ্রীঃ | ৬৩০ খ্রীঃ 


ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার . ৩৭ 
(গ) আঁফ্রকাবাসী মুসলমান পর্যটক | 


লেন (গ) আলবেরুনী | ইবন বতুতা 
(ঘ) আরব পণ্ডিতদের মধ্যে পৃথিবীর - 
ইাঁতহাস রচনা করেছিলেন (ঘ) ইবনে সানা | ইবনে খলদদন 


৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ৪ 

(ক) আরবদেশের দুটি প্রাচীন নগরীর নাম কর । (খ) হিজরী মন কবে থেকে 
গণনা করা হয়? (গ) ইসলাম ধমবিলন্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কি? (ঘ) খাঁলফা 
কাদের বলা হত? (ও) কার্ডোভা বিশ্বাবদ্যালয় কোন: [খালফাদ্বের কীর্ত? 
(চ) হারুণ-অল-রাসদ কে ছিলেন? (ছ) আরব পাণ্ডতদের মধ্যে কে চিকৎসাশাদ্্র 
সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন? (জ) ইসলাম ধ্মবিলম্বীরা কয়টি ভাগে বিভক্ত ও কি কি? 


VU মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ( ৮০-১২০০ খ্রীস্টাব্দ ) 


(ক) আমরা বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের কাহিনী আগের একটি 
অধ্যায়ে পাঠ করেছ ৷ বর্বর জাতিদের আক্রমণোত্তর ইউরোপে জাস্টিনিয়ান 
ছিলেন অন্ধকার যুগের নতুন আলো । জাস্টানয়ানের পরবর্তীকালে আরও 
একজন পরাক্রান্ত রাজার নাম বিশেষভাবে করতে হয়। [তান হলেন চার্লস: বা 
'শালসমেন। শালশামেন ছিলেন ফ্রযাঙ্কদের রাজা । আমরা আগেই জেনেছি, এই 
ফ্্যাঙ্করা হল জার্মান বর্বর জাতির একটি শাখা । ক্যাঙ্কদের রাজারা সপ্তম শতকে 
দল হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রধান সচিব ছিল নগরপাল বা মেয়র। এরাই 
অষ্টম শতকে পোঁপন নামে একজন 
মেয়র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তান 
দুর্বল ক্রযাঙ্কদের রাজাকে সরিয়ে নিজেই 
সিংহাসনে বসেন । পোঁপনের প্রতিষ্ঠিত 
বংশের নাম হল ক্যারোলিকিয়ান বংশ | 
ক্যারোলাক্গয়ান বংশের রাজারা ধর্মীয় 
প্রধান পোপের অনুমোদন লাভ করেন। 
রাজারা হলেন ভগবানের প্রীতানধ__এ 
ধারণা এ সময় থেকেই গড়ে ওঠে। 
পোঁপনের পরে এই বংশের খ্যাতি ও 
প্রীতপাত্ত শাললামেনের রাজত্বকালে 
খুবই বৃদ্ধি পায়। 
্ শালণমেন ( ৭৬৮-৮১৪ থীঃ) ৪ শুধু 

জ্রযাঙ্কদের নয়, মধ্যযনগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্নাট শালমেন রাজা ছিলেন শা্লামেন। তান ছিলেন 
অসাম শক্তিধর, প্রবল ব্যান্তত্বের অধিকারী এবং প্রখর বদাদধসম্পন্ন। মধ্য যুগে 
রাজা আর্থারের কাহিনী খুবই জনীপ্রয় ছিল। শালশমেন সেই গল্পে বাঁণণ্ত 
রাজা আথণর। তাঁকে নিয়ে অনেক সংস্দর সমন্দর গল্প আছে। তাঁর গায়ে 
ছিল ভাষণ জোর । তিনি নাক তরবারির এক ঘায়ে ঘোড়া ও ঘোড়নওয়ারকে 
কেটে ফেলতে পারতেন । শালামেনের সভাসদ ছিলেন এঁজনহাড নামে একজন 
পাণ্ডিত। তাঁর লেখায় শালশামেন সম্পর্কে সান্দর বিবরণ দেওয়া আছে। 
শা্লামেনের চোখ দট ছিল উজ্জ্বল, মঃখে ছিল বৃদ্ধির দীপ্তি আর ম্মৃতিশন্ত 
ছিল খুবই প্রথর। তিনি তোমাদের মতই কৌতুহলী ছিলেন। তাঁর 
জ্ঞানাঁপপাসা ছিল খুবই বেশী। ) I 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৩৯ 


সাম্রাজ্য-বিজেতা-শালমেন £ শালামেন ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা ৷ সামাজ্য- 
বজেতা- হিসেবে মধ্যযুগের ইতিহাসে তান খ্যাতি 'ও অতুলনীয় গৌরবের 
আঁধকারা ছিলেন। তিনি তার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বকালে পঞ্চাশটিরও বেশী 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সৈনাদল ছিল অপরাজেয় । বর্তমান 


ফ্রান্স, ইল্যাণ্ড, বেলাঁজয়াম, সইজারল্যাণ্ড, অস্টিয়া, পশ্চিম: জার্মানী, উত্তর 
ইটালী, উত্তর স্পেন প্রভৃতি অঞ্চল ছিল শালমেনের সাম্রাজ্যের অন্তভূক্কি। পশ্চিম 
জামণনীর স্যাক্সনেরাও তাঁর কাছে পরাজিত হয়। শার্লামেনের বিজয়-বাহিনী 


৪০ মধ্যয্গের ইতিবৃত্ত 


একবার পিরোনজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনে আঁভযান চালায় । স্পেন তখন 
ছিল ইসলামধমাঁ মুরদের অধিকারে । স্বদেশে ফিরে আসার সময়ে জ্যান্ক 
সৈন্যরা পার্বত্য জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ সময়ে রোলাণ্ড নামে এক বার 
যোদ্ধা ছিলেন ফ্যাঙ্ক বাহিনীর সেনানায়ক। তিনি এই অতীর্কত আক্রমণে প্রাণ 
হারান। পরবতাঁকালে এই রোলাণ্ডকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত শোকগাথা 
__সঙও অব ?দ রোল্যান্ড ৷ বোহোঁময়া ও রোভারিয়াও ফ্যাঙ্ক বাহিনীর অধিকারে 
আসে । এভাবে পর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল শালশামেনের 
বিশাল সাম্রাজ্য । খাঁন্টান ধর্মের প্রাত শালণমেনের ছিল গভীর অনুরাগ | 
তাই স্যাক্সনদের পরাজিত করেই তান ক্ষান্ত হনান ; তাদের খীন্টান ধর্ম গ্রহণ 
করতে বাধ্য করোছলেন। কারণ বিজিত দেশে ধ্রীন্টান ধর্ম প্রবর্তন ছাড়া 
শাললামেনের দেশ জয়ের কোন মূল্য ছিল না। 

সাম্াজ্য-বিজেতা শালণমেন স্মশাসক হিসেবেও একজন খ্যাতিমান রাজা 
ছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতেন । 

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুথথান ও শা্লামেনের অভিষেক £ মধ্যযূগের 
ইউরোপের ইতিহাসে শার্লামেনকে বলা হয় পাব্তর রোমান সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা । 
শালমেনের পিতামহ চাল মর্টেল ইসলামধমাঁঁ আরবদের আক্রমণকে বাধা দিয়ে 
বারত্বের পরিচয় দেন। গোঁপন ক্যারোলিক্লিয়ান বংশের রাজপদকে পোপের 
অনুমোদিত করিয়ে নিরেছিলেন। পিতা ও পিতামহের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী 
ছিলেন শাল“মেন। তান তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সদ্য-বাজত দেশ- 
গর্তে খন্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচার চালান। রোমান চার্চের পোপ এবং 
শালামেন উভয়েই খাঁ্টান ধর্মের পরিত্রাতার ভাঁমকা গ্রহণ করেছিলেন 

শাল“মেন জার্মান হওয়া সত্বেও পাঁবর রোমনগরা ও থীন্টান ধমের মর্যাদা 
রক্ষায় অগ্রণী ভর্মকা নিয়োছলেন। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর 
ছিল গভীর শ্রদ্ধা। এ সময় খীন্টান ধর্মগ্র পোপ রোমেই বাস করতেন। 
বর্বর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়া রোম নগরাঁর ধায় গৌরব বহুকাল অটুট 
ছিল। খীস্টান ধ্মগনর পোপের বিরোধিতা করার জন্য শার্লামেন লোম্বার্ডি- 
দের বিরুদ্ধে যদ্ধাত্রা করেন। তাঁর বিজয় বাহিনীর হাতে লোম্বার্ডর 
ডোঁপভোরিয়াস পরাজিত ও বন্দী হন। এতে পোপ শা্লামেনের কাছে কৃতজ্ঞ 


শার্লামেনের আঁভষেক £ শাল“মেনের রাজপদ ধাঁন্টান ধর্মজগতের সর্ব- 
নিয়ন্তা পোপের অন্মমোদনের ঘটনা মধ্যয্মগের ইতিহাসে শালণমেনের আভিষেক 
নামে খ্যাত। ৮০০ ধ্ীন্টাব্ের বড় দিন। আমরা জানি, ২৫শে ডিসেম্বর হল 
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বড়দিন বা এক্সমাস ডে। প্রীষ্টানদের কাছে এটি পারত্র দিন! কারণ এ দিনটি 
হল থাঁন্টান ধমপ্রবর্তক মহান যশ; খীন্টের জন্মদিন । সেদিন সম্রাট শালনমেন 
নতজান, হয়ে সেন্ট পাঁটার গাজর প্রার্থনারত ছিলেন। এমন সময় সেখানে 
উপস্থিত হলেন পোপ তৃতীয় লিও। তিনিই ছিলেন সে সময়কার ীষ্টান 
ধর্ম জগতের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যন্তি_ রোমান চার্চের পোপ। পোপ সেখানে 
উপস্থিত হয়ে শালামেনের মাথায় রাজম্কুট পরিয়ে দেন। আর উপহার দেন 
রাজকীয় পোশাক-পারচ্ছদ । তিনি ঘোষণা করেন, শার্ল“মেন হলেন পাবি 


|| 


জজ 
Ws 
পোপ তৃতীয় লিও শালামেনের মাথায় মুকুট পারে দিচ্ছেন 


রোমান সম্রাট । সেণ্ট পাঁটার গাজর প্রাঙ্গণে সমবেত জনতা এই ঘোষণাকে 
দ্বাগত জানায়। তখন থেকেই রোমান সাম্রাজ্য আবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে 
আভাহত হয়। কারণ নানা বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য অপবিত্র 
হয়োছিল বলে মনে করা হয়। পোপ তাই ফ্র্যাৎ্কদের রাজা শালামেনের মাথায় 
রাজমূকুট পরিয়ে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যকে পাত্র করেন। শালামেন হলেন 
পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট । 

শালমেন তাঁর রাজধানী আকিনের নামকরণ করেন নিতুন রোম’ । রোমের 
মতই সান্দর সুন্দর প্রাসাদ আর গাঁজা দিয়ে এই নগরীকে তিনি সমদ্ধশালী 
করে তোলেন । এভাবে রোম নগরী ও পরা্টান ধর্মের মর্যাদা ও প্রাতষ্ঠার 
ভিভিতে গড়ে ওঠা শালামেনের সামাজ্য হল পাঁবত্র রোমান সাযাজ্য। শালামেনের 
সুযোগ্য শাসনে একদিকে যেমন রোমের হারানো গৌরব পনরদ্ধার হয় অন্য- 
দিকে তেমান থীন্টান পোপের একচ্ছত্র ক্ৃত্বও অক্ষু্ন থাকে। 
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আঁভষেকের গুরুত্ব £ শার্লামেনের অভিষেকের সুযোগে রোমান পোপ 
সুকৌশলে তাঁর দ্বার্থ সিদ্ধি করেন। শালামেনের মত পরাক্রান্ত রাজাকে বশে 
রেখে রোমের চার্চের প্রাতিপক্ষ গ্রীক চার্চের পোপ এবং লোম্বার্ডদের দমন 
করতে চেয়োছলেন। 

রাজা হলেন রাষ্ট্রীয় প্রধান আর পোপ হলেন ধর্মীয় প্রধান । এমনি করে 
ধর্মশীন্তুর ওপর রাজশাস্তুর নির্ভরশীল্তার্‌ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । 

শাললামেন ও চার্চের সন্পর্ক৪ শার্লামেন ছিলেন প্রবল ব্যান্তত্বসম্পন্ন ও 
প্রথর ব্যাঁদধর আঁধকারী । পোপ কতৃক আভীষক্ত হওয়া সত্বেও তান তাঁর 
ব্য্তত্ব ও মর্ধাদা বজায় রেখে চলতেন। এর পরে শার্লামেনের দর্বল উত্তরা- 
ধিকারীদের ওপর পোপ তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে রাজারা পোপের 
হাতের প:তুলে পাঁরণত হন। এরই পাঁরণাঁততে ধাঁরে ধারে ধর্ম ও রাষ্ট্রশাক্তির 
মধ্যে বিরোধের সন্রপাত হয়। 

শালসামেনের রাজসভা ও বিদ্যানুরাগ £ শার্লামেনের প্রাতভা ছিল বহম্বখী। 
তাঁর জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ ছিল অসীম । তিন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা জানতেন । 
তাঁর রাজসভা বিখ্যাত পাণ্ডতেরা অলংকৃত করতেন । তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
আলকুইন নামে একজন ইংরেজ । আলকুইনের চেষ্টায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী- 
গুণা নিয়ে গড়ে ওঠে শালামেনের রাজসভা। আঁভজাত পাঁরবারের সন্তানকে 
লেখাপড়া শেখাবার জন্য রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শুধু 
রাজপ্রাসাদেই নয়__বিশপ ও য্যাবটদের নির্দেশ দেওয়া ছিল, প্রত্যেক গাঁজা ও 
মঠে একটি করে বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করে সেখানে ধনী ও দাঁরদ্রকে লেখা-পড়া 
শেখাবার | সাফ ও ফ্বাধীন প্রজার সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে 
না। আলকুইনের কাছে শার্লামেন নিজেও অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতেন। 
শালণমেনের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী ও জীবনী-লেখক ছিলেন। তাঁর নাম 
এগিন হাদি । তাঁর লেখা থেকে শালশমেনের সম্বন্ধে অনেক কিছ জানা যায়। 

লগ ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ £ শিল্প ও সাহিত্যের প্রাত শালণমেনের 
অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঁর রাজধানী আঁকয়ান নগরী সনন্দর 
সান্দর প্রাসাদে সাঁ্জত ছিল। শার্লামেন আবিয়ানে একটি সন্দর গাঁজা 
নির্মাণ করান। গাঁজার দেওয়ালে সোনা ও রুপার সক্ষম কারুকার্য ছিল। 

শালামেন সাহত্যান্দরাগী ছিলেন। জার্মান ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাঁর 
প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ৷ গ্রীক ও ল্যাটিন সাহত্যে শার্লামেনের আগ্রহ ছিল। 
শালামেনের সাহত্যানরাগ সম্পকে্একটি সন্দর কাহিনী আছে। শার্লামেন 
ক্লিমেণ্ট নামে এক আইরিশ পণ্ডিতের কাছে আঁভজাত, মধ্যবিত্ত ও কৃষক 
পরিবারের ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্য পাঠান । ছেলেরা পড়াশ্দনা কেমন 
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শিখছে তা দেখতে শালামেন যান। ছেলেদের প্রত্যেককে একটি করে চিঠি ও 
কবিতা লিখবার আদেশ দেন। যারা কবিতা লিখে দেখাতে পারোনি তাদের 
তিনি তিরকার করেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে শালমেনের সাহিত্যানরাগের 


! ॥ / N\A Jie 
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ছেলেরা কেমন লেখা-পড়া শিখছে তা দেখতে এসেছেন শালামেন 


পরিচয় দেয়। শালমমেন তাঁর রাজদভায় কাব ও শিল্পীদের বিশেষভাবে 
সম্মানিত করতেন। 

কতি ঃ শালামেন ছিলেন সশাসক, সাম্রাভ্য-বজেতা, ধর্মপ্রাণ এবং 
সাহিত্য ও শিল্পরাসক। তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষা 
করেই নিবৃত্ত হনান। দেশ-বিদেশের রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে 
_ চলতেন। বাগদাদের প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় বংশের খালফা হারুণ-অল-রসিদ 
শালামেনের রাজদরবারে একজন দূত পাঠান। সুলতানের দূত শার্লামেনকে 
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উপহারুবরূপ একটি হাতী ও একটি বিচিত্র. ধরনের ঘাঁড় দেন। - স্পেনের 
মুসলিম নায়ক আলকাহানের সঙ্গে শা্লামেনের সন্ধি হয়োছল ৷ বাইজানটাইনের 
রাজা আইরিশের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল । এই সকল কারণে শার্লামেনকে 
মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। শারলামেনের মৃত্যুর পর তাঁর পোঁত্রদের 
আমলে ভাদ:নের সন্ধি ছারা ৮৪৩ খীঃ অব্দে তাঁর সাম্রাজ্য তিন ভাগ হাল 
ক্যারোলাক্জয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 

(খ) গ্রীস্টান মঠ £ সন্লাসী ও সন্ন্যাঁসনপদের কথা 2 মধ্যযুগ ছিল ধৰ্মীয় 

ড় প্রাধান্যের যুগ । বর্বর. জাতির আক্রমণে রোমান 

সাগ্রাজ্যেরই শুধ: পতন হয়নি, শিক্ষা-দীক্ষারও প্রায় 
অবলপ্ত ঘটতে চলেছিল । এই অবস্থা দূর করার 
জন্য খীন্টান সন্ন্যাসী ও সন্াসিনীদের প্রচেষ্টা উল্লেখ- 
যোগ্য । মধ্যযুগের সডনাকাল থেকে কয়েক শতাব্দী 
ধরে লেখাপড়া জানা লোক বলতে ধান্টান সন্ন্যাসী ও 
যাজকদেরই : বোঝাত। চারদিকের বিশঙ্খলা, 
অরাজকতা ও সন্ত্রাসের মধ্যে লেখাপড়ার যা সামান্য 
চর্চা চলত তা সম্ভব হয়েছিল খান্টান সন্ন্যাসী ও 
যাজকদের প্রচেষ্টায় । মধ্যযুগের শিক্ষা সেজন্যই 
প্রধানতঃ ছিল ধর্মীয় শিক্ষা । 

ইউরোপের বাভন্ন অঞ্চলে লোকালয়ের বাইরে বহ 
ধন্টান মঠ গড়ে উঠোঁছল। পঢর্নয ও মাঁহলাদের 
জন্য ছিল পৃথক পৃথক মঠ । সংসারত্যাগী সন্যাসীদের . 
বলা হত মঙ্ক আর মঙ্কেরা যেসব মঠে থাকতেন সেগনীলকে বলা হত মনেন্টারজ | 
খীন্টান সন্যাঁসনীদের বলা হত নান; আর নানদের বাসস্থান ছিল নানারিজ। 
প্রত্যেক মঠে একজন করে অধ্যক্ষ থাকতেন। মঠের কাছেই ছিল বিদ্যালয়, 
হাসপাতাল, মাঠ, পক্কুর। প্রত্যেক মঠে অনেকগল ঘর থাকত। সেগুলির 
কোনাঁট ছিল প্রার্থনার, কোনটি ঘ্মোবার আবার কোনটিতে খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যবস্থা । মঠের জন্য প্রয়োজনীয় জীনসপন্ন মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্যাঁসনীরা 
নিজেরাই সংগ্রহ করতেন । 

গ্ীস্টান সম্যাসীদের ধমর্পয় জীবন (.বেনোঁড্রের ধর্মায় নিদেশ ): খ্াপ্টায় 
ষষ্ঠ শতকে বেনোডক্ট নামে এক ব্যান্ত রোমে বাস করতেন। সেখানে তিনি 
দেখলেন অনেক লোক বন্য এবং নিষ্ঠুরভাবে জীবন যাপন করছে। বেনেডিক্টের 
এসব ভাল লাগত না, তিন এর প্রাতকারের জন্য শহর ছেড়ে নিজ" 


ন বনে গিয়ে 
কঠোর ধ্যানমগ্ন হন। তারপর তিনি 'সাদ্ধলাভ করে জনসমক্ষে তাঁর ধম 


একজন মঙ্ক 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ se 


শবধান? প্রচার করেন। নির্মল, শদদ্ধ, সংযত ও উদারমনা বেনেডিক্টের প্রভাবে 
“তরুণেরা তাঁর শিষ্যত্ব-গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে তান ইটালীতে এক 


= -বেনোডিন্টের তৈরী মণ্টেক্যাঁসিনো মঠ 

পাহাড়ের ওপর একট মঠ নিমণি করেন। এই মঠের নাম দেন মন্টেক্যাসিনো ৷ 
এখনও এই মঠে বহ; খান্টান সন্যাসী বাস করে। 

বেনেডিক্ট ব্ঝেছিলেন জীবনকে সমন্দর, সুখময় ও ম্হীয়ান করে তোলার 
জন্য কতকগনীল নীতি ও আদর্শ মেনে চলা দরকার। সেজন্য মণ্টেক্যাঁসনোতে 
সন্ন্যাসীদের জীবনধারা কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে তিনি কতকগদাল নির্দেশ 
দেন। বেনোডিক্টের সেই ধর্মী“য় নির্দেশ আজও বিভিন্ন খীন্টান মঠে পালন করা 
হয়। বেনেডক্টের ধর্মীয় নির্দেশে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করা হয়েছে। সেগুলি হল-_৫১) ব্যান্তগত সম্পত্তি সন্ন্যাসীর থাকবে না। দীন- 
দারদ্রের মত হবে জীবন। (২) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (৩) নিজেদের 
ব্যক্তিগত সংখ-দ্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে যাবে । তারা সংসারী হবে না। ধমীয় 
কর্তৃপক্ষের নিদেশি মেনে চলবে। 

য়্যাবট উপাধিধারা সন্ন্যাসী প্রত্যেক মঠের অধ্যক্ষ হবেন। থান্টান সন্যাসীরা 
যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে য্যাবটকে নির্বাচন করবেন। সকলেই তাঁর 
'নিদেশি মেনে চলবে । ফ্যাবটরা অভিজ্ঞ সম্নযাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মঠের 
শাসনকার্য চালাবেন। ফ্যাবট হবেন উদার, নির্মল চারব্রের আঁধকারী এবং 
অর্বমতসাহষ্তর। 

বেনেঁডিক্টের ধর্মীয় নির্দেশে অনল সন্গ্যাসীরা কঠোর নিয়মানুবা্ত'তার 
মধ্যে বাস করতেন এবং মঠবাসী অধ্যক্ষের সব রকম আদেশ মেনে চলতেন। 
সাধন, ভজন, প্রার্থনা ও ধম পাঠ করে তাঁরা দিন কাটাতেন। এছাড়া জাঁবিকা 


৪৬ মধ্যযুগের ইতিব্ত্ত 


নির্বাহের জন্য সন্ন্যাসীরা দৈহিক পাঁরশ্রম করতেন। তাঁরা দুঃ্ছ ও পাঁড়তের' 
সেবা, লেখাপড়া শেখানো এবং নানা প্রকারের জনহিতকর কাজে আত্মীনয়োগ 
করতেন। 
শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রসারে মঠগহালর ভীমকা 2 বেনোড্টর ধর্মীয় নির্দেশের 
প্রভাবে মধ্যযুগে খীষ্টান ম্ঠগাল শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী ভাঁমকা গ্রহণ করোছিল। 
এখানে সন্ন্যাসীরা সাধন-ভজন করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করতেন । 
প্রত্যেক মঠের কাছে ছল প্রার্থামক বিদ্যালয় । পরে এখানে উচ্চ শিক্ষা দেবারও, 
ব্যবস্থা হয়। ধর্মতব্ব, ল্যাটিন সাহিত্য, ব্যাকরণ ছিল শিক্ষণীয় বিষয় । 

শিক্ষার প্রসারে খীণ্টান সন্ন্যাসীদের আর একটি অবদান হল পুরানো পাথর 
নকল করা । বই ছাপার কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না এবং কাগজের ব্যবহারও 


ছিল না। পড়া ও পড়ানোর মত বইয়ের অভাব তখন ছিল। শ্রাল্টান 
সন্ধ্যাসীরা ল্যাটন ভাষায় পঠথগনাল পশ;র চামড়ার উপরে সযত্নে লিখে রাখত। 


প্রথমে তা ছিল ধশী় বিষয় ; পরে গ্রীক ও ল্যাটন ভাষায় লেখা সাহিত্য, 


ইতিহাস ও দর্শনের পথও লেখা হয়। সেগরীল খুবই যত্বের সঙ্গে লেখা এবং 
সংরক্ষণ করা হত। 


চার্চের দুনর্শাত মস্ত করতে ক্লুনির সংদকারম;লক আন্দোলন ঃ দশম শতকে 
খ্রীষ্টান চাচগিবীলতে ট্বৈরাচারও নীতিহীনতার প্রভাব দেখা দেয় । মঠাধ্যক্ষ কিংবা 
তাদের নাঁচূতলার খীন্টান সন্যাসীদের মর্যাদা প্রায় সমপর্যায়ে পেশছায়। উচু- 
পর্যায়ে প্ীন্টান সন্যাসী ও যাজকরা সামন্ত শাসকদের মত দুনাত ও বিলাস- 
বহল জীবন যাপন করতে থাকেন। নাতি, আদর্শ, নেতৃত্বের প্রাত আন্‌গত্য 
অথবা আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিলোপ ঘটে । 

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে কয়েকটি প্রীন্টান মঠে বেনোডক্টের পাবি ধর্মীয় নির্দেশ 
তখনও অনুসরণ করে চলা হত। সেগবালর মধ্যে বাগণাণ্ডির অন্তর্গত ব্লানর 
থীন্টান মঠে পরানো বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা 
দেয়। এর খ্যাতি চারিদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে। সারা ইউরোপে এখানকার 
সংদকারমলক প্রচেষ্টা দ্বীকৃত ও আভনাশ্রিত হয়। এ সময়ে বহু মঠ গড়ে ওঠে। 
সেগণীল ক্লন্রি মঠের অধীনতা মেনে চলে”। এখানকার প্রচারকেরা সমস্ত পাশ্চম 
ইউরোপে ঘরে সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্বকভাবে অনপ্রাণত করার জন্য 
আত্তারক প্রচেষ্টা চালান। গীর্জাগণলর সংকার»জামণন নরপাঁত এবং ইটালীর 
আঁভজাতদের প্রভাবম্ন্ত করে তোলা এবং থাঁন্টান ধর্মকে পাঁথবীতে বিশেষ 
মর্যাদা দানের আগ্রহ রুপাঁয়ত হয়। শাসকেরা প্রায় অধান প্রজার পর্যায়ে 
গিয়ে পৌঁছায়। কোন দ্বাধীন গীর্জা স্থাপন করে সর্বপ্রকার অধীনতা মান্ত করার 
আকাচ্ষষা দেখা দেয়। সারা ইউরোপে এক্য স্থাপনে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠে। 


ৰ 


মধ্যফূগে পাশ্চম ইউরোপ 8৭ 


কুলির সন্ন্যাসীরা যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পাপগণল দূর করার কথা বলে 
তা ছিল এই-(১) সিমান বা বিশপের পদ বিক্রয় প্রথা বন্ধ করা। (২) 
{বিবাহিত সংসারী যাজকের পদ পাবে না। (৩) গীজাকে দুনী“ত মুক্ত করা ৷ 
এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ৷ 

(গ)" চার্চ ও রাজশাস্তর সংগ্রাম 2 রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে দীর্ঘকাল 
অরাজক অবন্থা চলে । শালামেনের শাসনকালে শান্ত ও নিরাপত্তা দেখা দেয় । 
শালণামেনের আঁভপ্রায় ছিল ধর্ম ও রাজশীস্তুর প্রভাবে পরীস্টান সমাজে এক্য 
দ্থাপন করা ৷ তাঁর চেষ্টা অনেকটা সফলতা লাভ করোঁছল । এই সময় পাঁবন্র 
রোমান সাম্রাজ্য পোপ ও সম্রাট উভয়ের দ্বারাই পারচালত হতে থাকে । পরে 
আঁন্টয়ার সম্রাট নব-রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ গ্রহণ করেন এবং রোম ইউরোপীয় 
সভ্যতার কেন্দ্রে পারণত হয়! পোপ ও সগ্রাট__ উভয়েই যুগ্মভাবে ইউরোপাঁয় 
ধবধি-ব্যবদ্থার নিয়ামক_-এই ধারণার সংষ্টি হল। ইউরোপের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থা যথাক্রমে একজন ধর্মগুরু ( পোপ) ও একজন রাষ্ট্রগ;রুর (সমাটের ) 
নেতৃত্বে পাঁরালিত হত। এই আদর্শের ওপর নির্ভর করেই ইউরোপের নতুন 
ধীন্টীয় জগৎ সৃষ্টি হয়। “এক দেশ, এক রাজা, এক ধর্ম”_এই আদর্শে 
ইউরোপের শাসন-ব্যব্ন্থা গড়ে উঠল । 

শালামেনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধকারগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সম্রাট 
বলে নিজেদের দাবী করলেন | পোপ মনে করতেন__তানিই ঈশ্বরের প্রাতীনাঁধ, 
সুতরাং সমস্ত প্রীন্টানের উপরই তাঁর আধিপত্য । সম্রাটগণ মনে করতেন, 
তাঁরাও ভগবানের প্রীতানাধরূপেই ঈশ্বরের রাজ্য শাসন করহেন। রোমের পোপ 
এবং সমাটের আধিপত্য নিয়ে বিবাদই মধ্যযগের ইউরোপীয় ইতিহাসকে কলীক্কত 
করেছ। 

চার্চ ও রাজশীন্তুর মধ্যে বিরোধের সব্রপাত হল ॥ পোপ দাবী করলেন 
শধ ধর্মসংকরান্ত বাঁধব্যবদ্থা নয়, সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারেও তাঁদের সর্বপ্রকার 
প্রাধান্য । সম্রাট পোপের আধিপত্যের এই দ্রাবী মেনে নিতে রাজী হলেন না । 

এই ছন্দের সূচনা হয় প্রথমে পাত্র রোমান ও ধীন্টান ধর্ম গর পোপের 
মধ্যে । এই বিরোধের ফল ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই দেখা গেল । পোপ নিজেদের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কতকগ্ল সংদকার দাবী করলেন ।_ সম্রাট চতুর্থ 
হেনরী পোপের এই দাবাগ্দাল অন্বীকার করলেন । ফলে পোপ সপ্তম গ্রেগরী ও 
সম্রাট চতুর্থ হেনরীর মধ্যে রাণ্টর্ণান্তর ওপর ধর্মী'য় প্রাধান্যের প্রশ্নে সংঘর্ষের 
সন্পাত হল । এই বিরোধের পাঁরণামে শেষ পর্যন্ত পোপই জয়লাভ করেন । শেষ 
পর্যন্ত ১১২২ থাঁঃ অন্দে ওয়ার্মসের চাক বারা পোপের সাথে জার্মান সম্রাটের 
এক সাম্ধ হয়। এর ফলে-_-(১) বিশপের আঁভষেকের আঁধকার পোপের 


৪৮ মধ্যযুগের হীতিবৃত্ত 


হাতে চলে যায়, (২) বিশপ সরকারী কাজের জন্য-রাজার নিকট দায়ী থাকেন, 
(৩) ধৰ্মীয় কাজের জন্য তাঁরা পোপের নিকট দায়ী থাকেন। অভিষেকের 
সন্ধির ফলে পোপের ক্ষমতা বাড়ে। দ্বাদশ ও ব্য়োদশ শতকের প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত ইউরোপের যাবতীয় ব্যাপারে পোপেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকে । 

(ঘ) মধ্যফুগে ইউরোপের বিশ্বাবিদ্যালয় £ মধ্যযুগে চার্চ ও মঠগ্যীল ছিল 
বিদ্যাচ্চার প্রধান কেন্দ্র । শিক্ষা ও শিক্ষিতের ভাষা ছিল ল্যান । যাজকরা ও 
মঙ্করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু মধ্যফগের একাদশ ও দ্বাদশ শতক 
থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তখন পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
শিক্ষাকেন্্র বা বিদ্যালয় গড়ে উঠোছল। স্পেনের আরব শিক্ষাকেন্দুগযলির 
সংস্পর্শে এসে ইউরোপের লোকেরা নতুন করে গ্রীক সংকৃতির পারচয় লাভ 
করল। “ক্রুসেড” বা জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ধ্ময্যদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়ে তাদের সভ্যতা ও সংকীতির সঙ্গে পারচিত৷ হল। এর ফলে 
ইউরোপীয় জাতির চিনতাক্ষেত্রে এক অভাবনীর আলোড়ন দেখা দিল । চার্চ ও 
মঠের শিক্ষায় সাধারণের জ্ঞানীপপাসা আর মিটল না। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ 
ব্যাকুল হয়ে উঠল। মানঃষের এই জ্ঞানাঁপপাসা মিটাবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্ 
স্থাপিত হতে লাগল। পণ্ডিতেরা এখানে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন |... ইউ- 
রোপের বিভন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভের জন্য এখানে আসত। 
শিক্ষণীয় বিষয়গণালর মধ্যে ধর্মতব, চাকৎসাশান্ত্, আইন, বিজ্ঞান, রাজনীতিই 
ছিল প্রধান ৷ এই সকল শিক্ষাকেন্দ্ই ধারে ধারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁরণত হল। 
শিক্ষার্থীর মধ্যে বালক ও বয়দক সব শ্রেণীর লোকই থাকত। 

মধ্যযগের শেষের দিকে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই একটি করে 
বিশ্বাবিদ্যালয় গড়ে উঠোছল। এদের মধ্যে ইটালীর বোলোনা বিবাবদ্যালয় 
আইনশাদ্ত্ে এবং সালেনে বিশ্ববিদ্যালয় চাকৎসাশাদ্ে খ্যাত অর্জন করোছল ৷ 
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বি*্ববিদ্যালয় ছিল প্রীন্টানদের ধর্মশান্দু অধ্যয়নের 
প্রধান কেন্দ্র । ইংলন্ডের অক্সফোর্ড এবং কোন্ব্িজের বিশ্ববিদ্যালয়ও মধ্যযগেই 
প্রাতিষ্ঠত হয়োছল। 

মধ্যযুগের কয়েকজন জ্ঞান! ব্যক্তি ৪ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন 
জান্সের পিটার আবেলাড' জার্মানীর আলবার্ট ম্যাগনাস, ইটালীর টমাস একুইনাস- 
এবং ইংলণ্ডের রোজার বেকন্‌। ফ্রান্সের পিটার আবেলাড ছিলেন দ্বাদশ 
শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ট মনীষা । তিনি শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে প্যারিসে আসেন। 
গ্রীক পণ্ডিত সক্লেটসের মত তিনিও ছাত্রদের প্রশ্ন িজ্ঞেসকরে চিন্তাশক্তি বাড়াবার 


চেষ্টা করতেন। আব্লোর্ড প্রচলিত ধর্মমত মেনে চলতেন না। এজন্য তাঁকে । 


অনেক নির্যাতন স্বীকার করতে হয়েছিল । জার্মানীর আলবার্চ ম্যাগনাস ছিলেন ' 
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মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৪৯ 


“একজন বৈজ্ঞানিক 4 তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন 
করোছিলেন। - উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণাবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক-তথ্য আবিষ্কার 


করেছেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারে ধরীন্টানদের ধর্মশান্ত্র বাইবেলের কথা তান 


মানতে রাজী ছিলেন না । ছাত্রদের মাধ্য তিনি তাঁর নিজের মত প্রচার করতেন? 


ইটালীর অধিবাসী টমাস্‌ একুইনাসকে অনেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপের 
সরশ্রেষ্ঠ মনীষী বলে মনে করেন। বাল্যকালে তানি খুব লাজুক ছিলেন এবং 
সবসময় ছপ করে থাকতেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি সাধু হয়ে মঠে বাস করবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। টমাস. একুইনাস ছিলেন -ম্যাগনাসের একজন প্রিয় ও 
মেধাবী ছাত্র । মধ্যযুগ ছিল বিশ্বাসের যুগ |. কিন্তু একুইনাস প্রচার করলেন 
যে, ধর্ম কেবল বিশ্বাসের উপর প্রাতীষ্ঠত নয়, য্যান্তর উপরেও তা প্রাতিষ্ঠিত। 
সত্য জানতে হলে যুক্তি এবং বিশ্বাস এই দুইয়েরই সাহায্য নিতে হবে। 
ইংলণ্ডের মনীষী রোজার বেকন: ছিলেন অসামান্য প্রাতভার অধিকারী ৷ 
জ্ঞান লাভের আশায় তান অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিদ্বাবদ্যালয়ে ভাত হয়ে- 
ছিলেন৷ রোজার বেকন্‌ প্রচার করলেন: যে; বিজ্ঞানের কথা জানতে হলে 
প্রাকৃতিক ঘটনাগাঁল যুক্তি দিয়ে বিচার করে নেওয়া দরকার বেকন্‌ বারুদ- 
জাতীয় বিষ্ফোরক দ্রব্য, দরবাঁক্ষণ যন্ত্র চশমার কাঁচ ও বহু বৈজ্ঞানিক যন্দ্ 


আকার করেছিলেন। 


ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কঃ মধ্যযুগের বিশ্বাবিদ্যালয়গরীলতে ছাত্র ও 
শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর । বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাত সমবায় সংঘ। 


* যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক একত্রিত হতেন সেখানেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত ৷ 


বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংঘ। ছাপান বইয়ের অভাবে 
গ্রন্থাগারে হাতে লেখা পথ সংরক্ষণ করা হত। ছাত্ররা তা পড়ত অথবা 
নকল করে নিত। এভাবেই শিক্ষার কাজ চলত। একাদশ শতকে 
বিববিদ্যালয়গ্ীলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের কতকগুলি বাসগৃহ তৈরী হয়। 
এখানে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রের বাস করত। এসব বাসগৃহের নাম ছিল 
-কলেজ। পরে এখানেই গরু বা শিক্ষকেরা শিক্ষা দিতেন। এভাবেই বর্তমান 
কলেজীয় শিক্ষার সূচনা ৷ সে-যুগে ছাত্রেরা শিক্ষকদের যথেষ্ট ভাত ও শ্রদ্ধা 
করত। কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছান্ররুপে নিজেকে পারচিত করতে অনেকেই 
-গর্ব বোধ করত। 

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নানা বিষয়ে অগ্রগতি £ মধ্যযুগে শিক্ষান্দীক্ষা ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞান চর্চায় বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগাঁত ঘটোছিল । সে যুগে কবাবদ্যালরগ্ীলতে 
বিশেষ করে আইন, ধর্মতত্ব, তর্কাবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক 
চর্চা ও অনুশীলন চলত । বিজ্ঞান চর্চার দিক থেকে এসময়ে পদার্থবিদ্যা, 


Lo) মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


র্‌সায়নাবদ্যা, জ্যোতীর্বদ্যা, চিাকৎসাবদ্যা ইত্যাঁদর অগ্রগাঁত উল্লেখযোগ্য ৷ 
আগেই বলা হয়েছে, ছাপানো বই তখন ছিল না । বিদ্বাবিদ্যালয়গীলতে জ্ঞানী-- 
গদণীরাই প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া সাহত্য ও শিল্পচর্চার এ 
সময়ে অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা গিয়োছল। 

মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্য ? মধ্যযুগে শিক্ষিত লোক ল্যাঁটন ভাষায় কথা 
বলত এবং চা বিদ্যালয় ও বিচারালয়ে ল্যাটিন ভাষাই প্রচলত ছিল । কিন্তু 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় ভাষা বিকাশ লাভ করোঁছল 
এবং এই সকল ভাষায় সন্দর সন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল । ফ্রান্সের 
উবেডুর এবং জার্মানীর মিনোঁপ্গার নামে একদল চারণ কাঁব সেকালে বাঁরদের 
কীর্তকাহিনী নিয়ে সন্দর ও মনোরম গাথাকাব্য রচনা করেছিলেন। 
এযুগের গ্রস্থীলর মধ্যে ব্রিটেনের রাজা আর্থার ও তাঁর সহচর নাইটদের 
কাহিনী, রোলান্ডের সংগীত ও ইংলন্ডের দস্যবীর রাঁবন হুডের বীরত্বের কাহিনী: 
সাহত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল । 

মধ্যযুগের শেষভাগে আরও দুজন শ্রেষ্ঠ কাব ছিলেন__ইটালীর দান্তে এবং 
ইংলণ্ডের জিওফে চসার। দান্তের [িভাইন কমোড এবং চারের ক্যাম্টারবেরণীর গল্প: 
নামক গ্রন্থে টাল ও ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতির সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় । 

মধ্যযুগের স্থাপত্য 8 মধ্যযুগে স্থাপত্যশিজ্পেরও অবদান কম ছিল না। 
দাদশ শতাব্দীতে দ্থাপত্যাশজ্পে যে নতন রীতির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় 
গথক রীঁতি। গাঁথক রাঁতির শুর হয় ফ্রান্সে। এই গাঁথক রীতিতে সন্দর 
সন্দর গীর্জা তৈরী হয়োছল | রাঁমজ নগরীর গাঁজার সামনে ও ভিতরের 
ম্যাতগর্ণল গাঁথক স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের পারিচয় দেয় । লণ্ডনের ওয়েস্ট-. 
মিনস্টার গীর্জা গথিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা । কলকাতার হাইকোর্ট গথিক 
রীতিতে তৈরী। 


অনুশীলনী 
রচনাধমাঁশ্শ্নঃ 
৯। এজন হার্ড কে ছিলেন? তাঁর বিবরণী থেকে শালামেন সম্পর্কে কি: 
জানা যায় ? 


২। রাজ্য-বিজেতা হিসাবে শালামেনের কীতত্বের পরিচয় দাও । 

৩। পাত্র রোমান সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝ? কিভাবে এর প্রাতষ্ঠী- 
হয়েছিল? 

৪ শারলামেনের শিল্প, সাহত্য ও শিক্ষান:রাগ সম্পকে" যা জান লেখ । 


&। যাজক ও থীন্টান সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মধ্যযুগে শিক্ষার প্রসারে কি ভযামকচ 
গ্রহণ করোছলেন ? 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৫১, 


৬। চার্চ ও রাজশান্তির মধ্যে কেমন করে বিরোধের সূচনা হয়েছিল ? 

৭। মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্বাবিদ্যালয় সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৮। সন্যাসীদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ। 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

১। শালামেনের অভিষেক সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷" 

২। শালামেনের রাজসভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

৩। পিটার আবেলাড$ টমাস একুইনাস, রোজার বেকন-_এ'দের পরিচয় 
দাও। 

৪ চার্চের দুন্শীত মুক্ত করতে রুনির সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্বন্ধে যা 
জান লেখ। { 

৫। বোলোনা, সালেনে ও প্যারিস বিশ্বাৎদ্যালয় সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৬। মধ্যযুগের লৌকক সাহিত্যের পরিচয় দাও । 

৭।  গাঁথক রীতি {ক ? এ সম্পর্কে কি জান? 

বন্তুমুখী প্রশ্ন ও 

১। বামাঁদকের শব্দগলর সঙ্গে ডানাঁদকের. শব্দগহাঁলর সামঞ্জস্য সাধন করো 
বসাও ৪-- 


(ক) পোপ লও ***. ***. (ক) শালাঁমেনের সহকারী 

(খ) এজন হার্ড -** ** (খ) খীপ্টান ধর্মগুরু 

(গ) আলকুইন ** ** (গ) বাইজানটাইনের রাজা 

(ঘ) আইরিশ 2০০ (ঘ) শালমেনের সভাসদ 

(ও) বোলোনা *** *-* (ঙ) ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
(চ) রোজার বেকন *** *** (চ) ইটাল'র প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 

২। সাঁঠক উত্তরাঁট খংজে চাঁহৃত করে দেখাও £* 

(ক) মঙ্কদের নিয়ন্ত্রণ করত****** য়্যাবট|নান/য়্যাবেট 

(খ) শালামেনের রাজধানী ছিল'*:-** আকিন/রোম 

(গ) রোলাণ্ড ছিলেন'***" একজন ফ্র্যাঙ্ক আঁভজাত|একজন 


(ঘ) শালমেনকে মূল্যবান ঘড় ও বাইজানটাইনের সম্রাট|আইরশ 
হাত উপহার দিয়োছলেন:'-"'' |বোগদাদের খলিফা হারূণ-অল-রসিদ 
(ও). টমাস একুইনাস ছিলেন-"'"* জার্মান বৈজ্ঞানিক/ইংরাজ বৈজ্ঞানিক 
মুখে উত্তর দাও £ 
্ Ep রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন? (খ) শারলামেনের 
রাজধানীর নাম কি ছিল ? (গ) আলকুইন কে ছিলেন? (ঘ) শালামেনের কোন্‌ 
বিষয় প্রিয় ছিল? (ঙ) মঙ্ক কাদের বলা হত? (৪) নান ক? (ছ) 'ডিভাইন 


কমোঁড কার লেখা? (জ) চসার কে ছিলেন? 


? | মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ 
77777 ২৪৯৯ ই জা ৭05১২: 

সামন্ততন্তের উদ্ভব £ শ্রীন্টীয় নবম শতাব্দীতে শালামেনের মৃত্যুর কিছু 
পরে, পাশ্চম ইউরোপে অরাজকতা দেখা দিয়োছিল। সে সময় শান্তশালী রাজ্য 
বা শন্তিমান রাজা ছিলেন না। তখন না ছিল শিক্ষা, না ছিল সভ্যতা ৷ 
লোকের একমাত্র কাজ ছিল যুদ্ধ করা । “জোর জার মুল্লঃক তার” এই ছিল 
তখনকার নীতি। প্রবল দর্বলের উপর অত্যাচার করত। এই সময়ে আবার 
নতুন করে বর্বর জাতির আক্রমণ শুর; হয়। তারা পাশ্চম ইউরোপের সম্পদশালী 
দেশগ্াঁলতে হানা দিত, ল:ঠপাট করত, গ্রাম-নগর ধংস করত। তাদের 
অত্যাচারে জনসাধারণ আঁভষ্ঠ হয়ে উঠোঁছল। রাজাদের এমন শক্তি ছিল না 
যে; দরের দেশের প্রজাদের রক্ষা করেন, এই অবস্থায় প্রজারা নিকটবর্তা কোন 
শক্তিশালী জমিদারের আশ্রয় প্রার্থনা করল। জীমদাররা তাদের আশ্রয় দিলেন, 
বিনিময়ে প্রজারা জাঁমদারের কাজ করে দেবে ও যুদ্ধ করবে, এরুপ প্রাতশ্রাত 
আদায় করে নিলেন। জামদার হলেন প্রভু, প্রজারা হল অনুচর। এভাবে 
মধ্যযুগে সমাজীবনে এক পারবর্তন দেখা দিল। জাঁমদাররা রাজার কাছ 
থেকে জাঁম নিতেন, বিনিময়ে রাজার প্রাত আন্গত্যের শপথ নিতেন এবং রাজারা 
জীমদারকে সব বিষয়ে সাহায্য করতেন। নিজেদের জামদারিতে সামন্তরা প্রায় 
স্বাধীনভাবে চলতেন। এই ব্যবস্থা Feudalism বা “সামন্ততন্ত্” নামে পাঁরচিত। 

ামন্ততন্জ ? ভুমি, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক £ ফিউডালিজম 
বা সামততন্্ বলতে এককথায় বোঝায় জ্ঞাম-বণ্টন ব্যবন্থা।. ইংরোজতে ফিউড 
কথাটির অর্থ হল জাম। জমির ওপর অধিকারই হল সামন্ততন্বের ভীত্তি। 
তখন জমির ওপর অধিকারের তারতম্য ছিল। একজন সামন্তশামক যেমন 
হাজার একর জমির মালিক ছিলেন_-অন্য জন তেমন একশ একর জামর 
মালিক ছিলেন। সতরাং সামস্ততন্রে জাঁমর মালিকানার ভিত্তিতে একজন 
সামশুশাসকের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্যের সনা হয়েছিল। 

সামশুপ্রধায় সকলের ওপরে ছিলেন রাজা-_-আর সকলের নীচে ছিল সা । 
এই প্রথায়ও 'ওপরতলার সামন্তশাসক তাঁর নাচ তলার সামন্তশাসককে জাম 
দিতেন। সেজন্য নাঁচু তলার শাসক উচু তলার সামক্তশাসকের আনুগত্য মেনে 
চলতেন ও তাঁকে কর দিতেন। এই সামস্তপ্রথা ছিল অনেকটা পিরামিডের মত। 
রাজারা ছিলেন এর চড়া আর অর্ধ দাস বা সারা ছিল ভার প্রধান ভিত্তি । 
এই সাফে'রা ছিল পরাধীন। এ ছাড়া সমাজে আরও বিভিন্ন পেশায় নিযন্ত 
অসংখ্য মানুষ ছিল। { 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত 6৩ 


সামন্ততাণ্ত্ৰিক সমাজ ও শাসকদের বাভন্ন স্তর £ সামন্ততান্ব্িক সমাজে নানা 
স্তরের মানুষ ছিল । সকলের ওপরে ছিলেন সামন্ত শাসকেরা, তারপর স্বাধীন, 
মানুষ বা ফ্রী-ম্যান আর সকলের নীচে ছিল সার্ক বা অর্ধ-দাসেরা । সামন্তেরা 
নিজ নিজ প্রভাবিত জামদারিতে শাসন চালাত ফ্বাধীন মানুষ বলতে তাঁত, 
কামার, কুমোর, ছুতোর, ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন চাষী ইত্যাদি বোঝাত। এরা 
পেশাগত দিক থেকে স্বাধীন ছিল । যেখানে খ্যাশ যাতায়াত করতে পারত । 
যা কিছ: দর্গাত ভোগ করত কেবল সার্করাই । এরা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন ৷ 

সামন্তশাসকদের বাভিন্ন স্তর £ জাঁমর ওপর অধিকার ও মালিকানার ভিত্তিতে 
সামন্তশাসকদের মধ্যে বিভন্ন স্তর ছিল। সামন্ততন্তে একজন সামন্তশাসকের 
সঙ্গে আর একজন সামন্তশাসকের পদমর্যাদা ও অধিকারের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। 
সকলের শীর্ষে ছিলেন রাজা । রাজ্যের জামজমার ওপরে ছিল রাজার, একচ্ছত্র 
অধিকার । - রাজার নীচে ছিলেন ডিউক বা আল*। রাজা ছিলেন সামন্তপ্রধান- 
শাসক ; তাঁর নীচে ছিল ডিউকের গ্থান। ডিউককে তাই বলা হত অনহসামন্ত ৷ 
ডিউক বা আলেরা ব্যারন নামে আর একদল  সামন্তশাসকের মধ্যে জীম বণ্টন: 
করতেন ।  ব্যারনদের নীচে ছিল নাইটের স্থান । ছোট ছোট অগ্চলে নাইটেরা 
শাসন কর্তৃত্ব চালাতেন । 

সকলের ওপরে রাজা, রাজার নীচে আল বা ডিউক, তার নীচে ব্যারন এবং 
সকলের নীচে ছিল নাইট_এই নিয়ে ছিল সামন্তশাসকদের স্তরাবভাগ ! 
উচ্চ তলার সামন্তশাসক তাঁর চেয়ে নীচু 
তলার সামন্তশাসকদের কাছ থেকে 
জাঁমদারির ওপর অধিকার লাভ করতেন। 
তাই নীচ তলার সামন্তশাসক তার চেয়ে 
উচু তলার সামন্তশাসকের কাছে 
আনুগত্য স্বীকার করে চলতেন | বিপদ- 
আপদ: ও যুদ্ধ-িগ্রহের সময়, নাচ 
তলার সামন্তশাসক তাঁর চেয়ে উঁচুতে 
{যান আছেন তাঁর কাছে কর পাঠাতেন, 
সৈন্যের যোগান দিতেন। অন্য সময়ে 
প্রত্যেক সামস্তশাসক.নিজ নিজ আলে 
্বাধীনভাবে শাসনকার্ধ চালাতেন। (তাঁর  সামস্তভাণ্তিক সমাজের স্তর বিভাগ 
প্রজাদের কাছ থেকে খ্যাশমত_ কর আদায় 
করতেন। নিজেদের খেয়াল-নীশ অন:সারে প্রজাদের (সার্ফদের ) খাটাতে. 


কোন দয়া-মায়া দেখাতেন না!) 


১০) মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


সামন্তপ্রথায় সমাজে সকলের নীচে ছিল পরাধীন অর্ধ-দাস বা সাফেরা । 
সামস্তরা ভরণ-পোষণের বানময়ে তাদের দিয়ে সকল রকম কাজ করাত। 
এমনিভাবে সমাজের বাভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল। 

সাধারণ মানুষের ওপর ব্যান্তীবশেষের প্রভুত্ব স্থাপন ঃ আমরা আগেই 
জেনেছি, সামন্তশাসকদের মধ্যে অথ“ ও বিস্তের ভিত্তিতে একের সঙ্গে অপরের 
পাথক্য ছিল। সামন্তণাসকেরা নিজ নিজ শাসনাধীন অগুলে ছিলেন 
সবেসর্বা। সাধারণ মানুষ ন্বেচ্ছায় তাঁদের হাতে শাসন-ক্ষমতা তুলে 
দিয়োছল। জমির ওপর অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধন তখন বজায় ছিল। 
রাজা রাজ্যের সমস্ত জামির মালিক; রাজ্য রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। রাজা 
সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুসারে আভজাতদের নিকটে কতকগ্যাীল শত আরোপ 
করতেন। 

সামক্ততন্তে উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে নিম্ন পর্যায়ের বন্ধন ছিল। একজন 
সামন্তশাসক যদদ্ধ-বিগ্রহের সময় নিম্ন পর্যায়ের সামস্তশাসকের মুখাপেক্ষী হয়ে 
খাকতেন। সামন্তশাসকদের লোভ ছিল সীমাহীন; ক্ষমতার মোহ ছিল 


চাইতেন। সেজন্য তাঁরা জনসাধারণের ওপর নির্যাতন চালাতেও দ্বিধা বোধ 


করতেন না। নী স্তরের সামন্তশাসক ও উপরের স্তরের শাসকদের মধ্যে সব 
সময়েই রেষারৌষ লেগে থাকত। 


অর্জনের আকাষ্কা ও সীমাহীন লোভের ফলে উচ্চ প্ণয়ের সঙ্গে নিষ্ম 


অসন্তোষ ও তিন্তৃতা দেখা দেয়। এর ফলে অসহায় 
হয়ে ওঠে । শোষণ ও বৈষম্য ক্রমশঃ প্রবল হয়। 


ইউরোপের রক্ষকর/পে দগপরাসাদ বা অশ্বারোহী সৈনিকদের ভীমকা £ 
দূর্গ-প্রাসাদ £ ইউরোপের অনেক জায়গায় এখনও প্রাচীন দূর্গ দেখতে 


পাওয়া যায়। মধ্যযগে এসব দুর্গে সামন্তেরা বাস করতেন । অন্যদেশের 
মত ইউরোপের দুগগ্বলো এমন জায়গায় তৈরী করা হত যাতে 


হঠাৎ কোন 
“ত্র, আন্রমণ করতে না পারে। উঁচু জায়গা থেকে যাতে অনেক দুর দেখতে 
পাওয়া যায় এবং শত্রুর গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করা যায়-_সেজন্য অনেক সময় পাহাড়ের 


ওপর দঃগ'গনীল তৈরী করা হত। 

ক্যাসেল নামে পাথর দিয়ে গাল তৈরী হয়। এসব দূ্গগূলিকে তাই 
বলা হত ক্যাসেল হাউ বা দরু্গপ্রাসাদ। বিপন্ন ইউরোপবাসাঁকে সন্ম্াস ও 
অরাজকতা থেকে পারত্াণের ক্ষেত্রে ক্যাসেল হাউসের বাসিন্দা সামস্তদের ভামিকা 


মধ্যয্গের ইউরোপে সামন্ততন্ত 6৫ 


-ছিল অসাধারণ । ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে যখন সন্ত্রাস ও অরাজকতা চলছিল 
সে সময়ে বিপন্ন ইউরোপবাসীর টা] 
রক্ষকরুপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
জামন্তশাসকেরা । সামন্তদের সাহস - 
ও বীরত্বের জন্য সাধারণ মানুষ 
তাঁদের শ্রদ্ধা করত । সেজন্য দুর্গ 
প্রাসাদের চারাদকে তারা বসাঁত 
গড়ে তুলেছিল। 
কোন আক্রমণকারা হঠাৎ আক্রমণ 
চালালে জনসাধারণ দর্গ-প্রামাদে 
আশ্রয় নিত। দুগপ্রাসাদের মালিক 
সামন্তশাসক নিজের আঁধকার ও 
প্রাতষ্ঠা বজায় রাখার জন্য আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতেন। জনসাধারণ 
সামন্তদের সাহস ও বারত্বের পরিচয়ে রর 
মুগ্ধ হত। তারাও প্রাতপক্ষদের দর্র্গ-প্রাসাদ 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্তদের নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতরোধ সৃষ্টি করত। 
Ww এ মধ্যযগে একাদশ শতকে এমাঁনভাবেই 
এক-একটি ক্যাসেল হাউস ইউরোপের 
সহায়-সম্বলহীন দুৰ্বল মানুষের কাছে 
শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । 
অশ্বারোহী সৈনিক £ মধ্যযুগে বীর 
পদ্রুষেরা সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা 
পেতেন। তখন ঘোড়ায় চড়ে অন্্রশদ্দে 
সাঁজ্জত হয়ে তারা এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় ঘরে বেড়াতেন। এই সব কীর- 
পদরুষ ছিলেন পেশাদারী যোদ্ধা, সুদক্ষ 
ঘোড়সওয়ার এবং অসাধারণ রণকুশলণ। 
তাই ছোট-ছোট অঞ্চলে এই সব অধ্বারোহণ 
বারযোদ্ধার খুবই প্রভাব ছিল। সকলেই 
একজন নাইট তাঁদের শ্রদ্ধা করত। দর্বল সবলের 
কাছে অত্যাচারিত হলে অশ্বারোহী বারপরর্মষেরা তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে 


৫৬ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


যেতেন। লাগত, নির্যাতিত মান্ষের পাশে গিয়ে তাকে সাহস ও ভরসা 
দিতেন। নিজ নিজ অগ্চলে সামন্তরা নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ 


এনে দিয়োছল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই অবস্থা চলে । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার 
ফলে ইউরোপবাসা সামন্ততন্তের প্রবর্তন করে দ:ঃখ-দুদশা থেকে পারিত্রাণের 
নতুন পথের সন্ধান পেল । শাসক-শাসিতের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে 
উঠল। উচু তলার শাসক নীচ তলার শাসককে মেনে চলতে শর 


একের সঙ্গে অন্যের কতব্য, বিশ্বাস এবং পারুপারিক নিরভরশীলতার সম্পর্ক 
তৈরী হল। 


প্রত্যেক সামন্ত নিজ নিজ শাসনাধীন অগুলে সবে সবা ছিলেন। তাঁর আদেশ 
প্রজারা মেনে চলত।  সামন্তেরাও প্রজাদের সুখ-স্মবধার দিকে দৃষ্টি দিতেন। 
ধমীয়ি অন্যষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সামন্ত বাইবেল 
প্রতি অন্গত হয়ে থাকার, শপথ নিতেন। 
অধিকারকে পবিত্র কত'ব্য ও ধর্মের নির্দেশ বলে 
প্রতি কর্তব্য করতে শৈথিল্য দেখাতেন না। তর র 
বোঝাপড়া সামন্ততন্বের প্রচলনের পরবর্তীকালে বিপয্ত ইউরোপের ভগ্ন মনো- 
বলকে নতুনভাবে ফিরে পেতে সাহায্য করোছিল। 

শিভালারি ঃ আমরা আগেই জেনেছি, সামশুশাসকদের মধ্যে সকলের নাচে 
ছিলেন নাইটেরা। নাইট হল কারযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদাসচক উপাধি । 
এরা ছিলেন আঁভজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্তান। তাঁদের ধম: ছিল বাঁরের 
ধম? আচার-আচরণ বাঁরের মত। এরংপ আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ 
রূপায়ত হয়োছিল্‌ তাকে বলা হত শিভালারি। বিপন্ন ইউরোপবাসীর কাছে 
বিশঞ্খেল ও অরাজক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল 
বীরের মানসিকতা । 


আভিজাত ও সম্ান্ত পারবারের সন্তানরা সাত বছর বয়স থেকে কোন কোন 
অভিজ্ঞ সামন্তের অধীনে যাদ্ধ শিক্ষা করত। যো 


হত স্ফোয়ার। একুশ 


দিক সিরিয়ার 


+ 


মধ্যয্গের ইউরোপে সামন্ততন্্ ৫৭ 


মাথায় তরবারি ছ*ইয়ে তাকে নাইট উপাধি দিতেন ।-- শপথ গ্রহণের পরে নাইট 
তার প্রভুর কাছে নতজান; হয়ে ধর্ম'রক্ষা; নারীর মর্যাদা রক্ষা, আতেরি সাহায্য ও 
সহচর নাইটদের প্রাত বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করত। উচ্চ সামন্ত তখন নতুন 
নাইটকে সাহসী ও বিশ্বস্ত হবার উপদেশ দিয়ে দীক্ষানুষ্ঠান শেষ করতেন। 


আঁভজাত ও সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের ছেলেকে নাইট উপাধ দিচ্ছেন 


নাইট কতকগ্‌লৈ আদর্শ ও নীতি মেনে চলত । তাদের আচার-আচরণের 
মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ পেত। যেমন, (১) প্রভুর প্রাত অনুগত থাকা, (২) 
ধের রক্ষক হওয়া, (৩) দর্বল ও বিপন্নকে রক্ষা করা, (৪) সাহস নিয়ে 


. চলা ও বারত্ব ।_-এ সবই হল শিভাল্‌রি। মত্যুভয়হীন দুঃসাহস নাইট অসহায় 


মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। তাদের বল ও ভরসা দিতেন। নারীর মর্যাদা 
রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ দিতেও দ্ধা করতেন না। কখনও কখনও তাঁরা বম 
পরে তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নকল যুদ্ধের মহড়া দিতেন। এইরূপ যাদ্ধকে 
বলা হত টু্নামেণ্ট । 

নাইটদের জীবন ছিল নীতি ও আদরশ“মাণ্ডত। দুষ্টের দমন ও শিক্টের 
পালনই ছিল তাঁদের প্রধান ধর্ম। এই আদর্শই হল রর মহৎ 
প্রকাণ। এভাবেই নাইটরা দার্বল জনসাধারণের রক্ষকের ভামিকায় অবতাঁণ" 
হয়েছিলেন। | 

এবেদুয়ারঃ বারের ক্যাহনী, বাঁরের ধর্ম, বারের আদর্শ__এ সব কিছুই 
ছিল মধ্যযুগের মানুষের প্রিয়। মধ্যঘগে ফ্রান্সে এবেদযয়ার নামে একদল চারণ 


কাব গান গেয়ে বেড়াতেন। তাঁদের গানের বিষয়বস্তু: ছিল অতীতের মহান 


[U 


6৮ মধ্যযুগের ইাঁতবত্ত 


N 
বীরদের শোঁয', বীর্য ও পরাক্রমের কাঁহনী। এবেদুয়ারদের চারণগাঁতি শুনে ২ 
- নাইটেরা উৎসাহ পেতেন, সামন্তেরা আনন্দ পেতেন এবং জনসাধারণ ভয়শন্য | 


এবেদুয়ার নামে একদল চারণ কাঁব-গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন 
হত। এবেদুয়ারদের চারণগীত মধ্যযুগে ইউরোপবাসীর কাছে খুবই জনাপ্রিয় 
হয়েছিল । 

(খ) গ্যানর প্রথা £ সামন্ুতন্রে কৃষিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। তখন 
অধিকাংশ লোকই ছিল গ্রামীণ । ছোট-বড় অনেকগুলি গ্রাম, এগযালকে বলা 
হত ম্যানর। প্রত্যেক ম্যানরের কোন প্রভু বা জীমদার ছিল। গ্রামের জামর 
খানিকটা ছিল তাঁর খাস দখলে ; বাকাঁটা ছিল প্রজাদের দখলে। অগনাত টুকরো 
টক্‌রো জাম-__সেখানে চাষ করত অসংখ্য ছোট চাফী। উৎপন্ন ফসলের একটা 
বিরাট অংশ ছিল জামদারদের পাওনা, চাষীরা খাটত কখনও নিজের জাঁমতে। 
কখনও জীমদারের এলাকার মধ্যে । তখন চাষের ধরন ছিল অনন্ত । একজনের 
অঙ্গে অন্যের জাঁমর সীমানা ছিল অস্পষ্ট। ম্যানরের জাঁমদার তাঁর প্রজাদের কাছ 
থেকে পাওনা আদায় করতেন। সেটা থেকে তানি তাঁর ওপরের সামন্তকে কর- 
দ্বরূপ কিছ: পাঠাতেন ৷ নীচু তলার সামন্ত তাঁর ওপরের সামন্তকে আন্গত্য 
স্বরূপ অর্থ ও সম্পদ প্রেরণ করতেন। সেটা হাত ঘুরে রাজার কাছে গিয়ে 
পৌছোত। এমনিভাবে ম্যানর প্রথার ওপর ভীত্ত করেই গড়ে উঠোছল সামন্ত 
তন্বের অথনোতিক বনিয়াদ । 

ম্যানর আমরা আগেই জেনেছি, সামন্ততন্বের প্রধান ভিত্তি ছিল গ্রাম এবং 
গ্রামীণ কৃষি-ব্যবন্থা । গ্রামগযীল ছিল সামন্তদের অধীন । এখানেই ছিল কৃষি- 
যোগ্য জাম। এই গ্রামগ্লকেই বলা হত ম্যানর। সামভ্তেরা ছিলেন ম্যানরের 
মালিক__জামদার। ম্যানরের মধ্যেও তাঁরা দূর্গ নির্মাণ করে বাস করতেন । 
মধ্যযুগ হল অরাজকতা ও যদ্ধবিগ্রহের যগ। সেজন্য সামন্তদের বাসভবনগ:ল 
ছিল সুণক্ষত ও দ;ভেদ্য। ম্যানরে সামন্তের বাসভননাটি ছিল উচু ও চওড়া 


মধ্যফগের ইউরোপে সামন্ততন্্ ৫৯ 


প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । এতে অনেকগাল ঘর থাকত । ঘরগ্ল আকারে ছোট। 
আলো-বাতাস বিশেষ প্রবেশ করতে পারত না। সবচেয়ে বড় ছিল ভোজন-গৃহ। 


একটি ম্যানর বা গ্রাম 


তাতে সামন্তেরা উৎসব-অন্য্টানে আমোদ-প্রমোদ করত, আঁতাঁথি-অভ্যাগতদের 
খাওয়াত এবং গান-বাজনা-নত্যে ইত্যাদি আনন্দান্ষ্ঠান করত। 
ম্যানরে সামন্তদের বাসভবনে মোমবাতি ও মশাল জৰলান হত। 


শন্দুর 
আক্রমণ প্রাতরোধের জন্য ক্যাসেল ঘিরে প্রাচীর, ক্রুজ ও পাঁরখা 


থাকত। 


৬০ মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 


ক্যাসেল থেকে বাইরে যাতায়াতের জন্য এক বিশেষ ধরনের সেতুর ব্যবস্থা ছিল। 
সেগুলি প্রয়োজনে ওানো-নামানো যেত। রঃ 

দেশের যে সব জায়গায় যুদ্ধীবগ্রহ চলত না সে সব অগ্চলের লোকজন 
শান্তিতে বাস করত সেখানে সামন্তেরা পুরু তন্তা দিয়ে বাড়ী তৈরী করত। 
সামন্তদের বাসগৃহের ভেতরের দেওয়াল ঝাঁটদার কাপড়ে ঢাকা থাকত! তাতে 
সুতো দিয়ে নানান নকশা তোলা থাকত । 

সামন্তদের চারপাশে চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁত ইত্যাঁদ বাঁভন্ন 
পেশায় নিযুক্ত লোকেরা বাস করত। এছাড়া পযঃরোহতদের জন্য ছোটখাট মঠ 
ছিল। ম্যানরবাসীদের ব্যবহারের জন্য যে সব 'জীনসপন্রের দরকার হত তা 
ম্যানরেই তৈরী হত। এভাবে প্রত্যেক ম্যানরেই একটি সামাজিক ও অর্থনৌতক 
জীবনধারা গাড়ে উঠোঁছল ৷ ম্যানরে যে সব জানস তৈরী হত তাতে ম্যানরের 
লোকদের প্রয়োজন মিটত। ধনী-আভজাত ও দাঁরদ্রশ্রেণীর জীবনধারার মধ্যে 
যথেষ্ট তারতম্য ছিল । 

মাানরের দ্বায়ত-শাসন 'এবং বিচারসভা £ ম্যানরের সামন্ত গ্রভুরা নিজ নিজ 

অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দণ্ডমণ্ডের কর্তা 

ছিলেন। তানই কর নির্ধারণ করতেন। 
অপরাধীকে সাজা দিতেন। তাঁর উচু স্তরের 
সামন্তের অধীনতা মানা-না-মানার ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নিতেন। ম্যানরের মধ্যেই ছিল চাষ 
করার মত জাম। এছাড়া আভজাত ও 
পযরোহতদের জন্যও জাম ছিল । ম্যানরের 
সামন্ত তাঁর শাসন চালাবার জন্য একদল 
কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। তাঁদের অধীনে 
ছিল 1নজদ্ব সৈন্যবাহনী। যুদ্ধের সময় 
তাঁরা তাঁদের ওপর তলার সামন্তকে অন্দর, 
অর্থ ও সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সাহায্য করতেন। 

ম্যানরের সামন্ত প্রভু বাসিন্দাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার বিচার 
করতেন ৷ দোষীকে সাজা দিতেন ৷ অবাধ্য চাষীকে শাস্তি দেবার জন্য কারাগারে 
আটকে রাখতেন । প্রত্যেক ম্যানরে কয়েদীদের আটক করে রাখার জন্য বিশেষ 
ঘর ছিল। সামন্তপ্রভু বিচারের ব্যাপারে সর্বানয়ন্তা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে 
কিছু করার মত আঁধকার কারও ছিল না। 

অর্থনৈতিক অবদ্থা £ চাষ ও চাষীর অবদ্থা ঃ সামন্ত প্রথায় ছোট-বড় 
সকল সামন্তের আয়ের প্রধান উৎস ছিল চাষবাস। ম্যানরের আঁধবাসীদের 


{ 


মধ্যফূগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ৬১ 


অধিকাংশই ছিল কৃষক | ম্যানরের মধোই ছিল চাষ করার মত জীম। সেখানে 
চাষীরা চাষ করত । 

সমাজে ক্রীতদাস প্রথা বজায় থাকলেও, তাদের সংখ্যা খল খুবই কম। 
চাষীদের মধ্যে একদল ছিল স্বাধীন চাষী বা ভিলেন: তাদের সামান্য জাম 
থাকত। অন্য সময়ে তারা জাঁমদারের খাস খামারে কাজ করে দিত! চাষীদের 
মধ্যে আর একদল ছিল পরাধীন । তারা জামদারের জাম কিংবা গর্টান চার্চের 
জাঁমতে চাষ করত । এদের জীবন ছিল ব্রীতদাসের মত। তবে হাটে-বাজারে 
পশুর মত এদের কেনা-বেচা চলত না! তারা জাঁমর সঙ্গেই বাস করত। তাই 
কোন জাঁম বিক্লী হলে এ জীমর সঙ্গে সা রাও ক্রেতার অধীনে চলে যেত। 

ম্যানরের মধ্যে কাঠ ও খড় দিয়ে কুটির তৈরী করে দাঁরদ্র চাষী বাস করত। 
ঘরের জানালা ছিল ছোট ছোট। তাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস চকত না। 
সম্পন্ন চাষীরা পাথরের তৈরী বাড়তে থাকত । প্রত্যেক চাষীর ম্যানরে শযয়র, 
বলদ ও দু-একাট গরু থাকত। অবদ্থা ভাল হলে কেউ কেউ ঘোড়াও রাখত । 
চাষী ও সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল গমের রঃ, শাক-সবজি আর 


পচা মদ 
তর নজর রাত দকাদ বেকা পৰ্যন্ত কঠোর। / 


পাঁরশ্রম করত । তারা ছিল মানবের খেয়াল-খ্াীশর অধীন। কাজে সামান্য 
রুটি হলে তারা নিস্তার পেত না। সামন্ত শাসকের কাজ শেষ হতে না হতেই 
গীর্জায় ডাক পড়ত। সেখানেও তারা বিনা মারতে কাজ করত। এর পর 
ধনী-আভজাতরা কৃষকদের দুরবন্থার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামত খাটিয়ে নিত। 
হ্বাধীন কৃষকদের সামান্য জাম থাকলেও ভ্মদাস বা সাফদের কিছুই ছিল না। 
তারা ছিল সম্পর্ণ পরাধীন, নিঃদব ও সর্বহারা ; তাই 'দিন-রাত্র পরিশ্রম করেও 
তারা ভাল করে খেতে পেত না। সামান্যতম ব্লু হলে লঘ্; পাপে গ্রুদণ্ড 
ভোগ করতে হত! - 

করের বোঝা ঃ প্রত্যেক ম্যানরে ছিল পৃথক শাসন-ব্যবন্থা ও রাঁত। 
একটি ব্যাপারে কিন্ত; ম্যানরগরীলর মধ্যে অদ্ভূত মিল ছিল; তা হল 
ম্যানরের সামন্ত এবং তাঁদের অন:গতদের আয়ের প্রধান উত্স। কাষ 
থেকে উপার্জিত অর্থ? বিত্ত ও সম্পদ হল সে আয়ের উৎ্স। তাই ম্যানরের 
সামন্তেরা তাদের আয় বাড়াবার জন্য কৃষকদের ওপর করের বোবা চাঁপযে 
দিতেন। দক্ষ মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক দর্ষোগ__কিছুতেই চাষী রেহাই 
পেত না। চাষীদের দ'্রবন্থার সুযোগে সামন্তদের সঙ্গে তাদের অনুগত 
ধর্মযাজক এবং আঁভজাতরাও সুযোগ নেবার চেষ্টা করত। ধর্মযাজক 
চাফীকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে বেগার খাতাত। আভজাত ধনীরাও একই কৌশল 


¢ 


৬২ মধ্যযুগের হীতবৃত্ত 


নিত! প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য ছিল__সেটা হল চাধীকে ঠাঁকয়ে তার কাছ 
থেকে বোঁশ কর আদায় করে ম্যানরের সব খরচ চালান। 

সামন্তপ্রভু ও চার্চের জন্য কৃষকের বেগার খাটনি £ চাষীদের কাছ থেকে 
সামন্তপ্রভু এবং চার্চের অনেক পাওনা ছিল। সেটা চাষীকে নগদে অথবা অন্য 
কোন উপায়ে পাঁরশোধ করতে হত। সেজন্য সামন্ত প্রভুর খাঁশমত চাষীকে 
কর দিতে হত। চার্চের অধীনে জাঁমতে চাষ করলেও চাষাঁকে কর দিতে হত। 
চাববাসের কলে মাঠে যে ফসল পাওয়া যেত তার ওপরেই কর ঠিক করা হত। 
সাধারণতঃ চার্চের উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশই চার্চের গোলায় উঠত। সামন্ত 
প্রভুরা চাবীকে উৎপন্ন ফসলের কিছ অংশ দিতেন। আর বেশীর ভাগই তাঁরা 
তাদের গোলায় তুলে নিতেন । 

মধ্যযগে চাৰীর হঠাৎ কোথাও চলে যাওয়া কঠিন ছিল। জাঁমদারের জাম 
চাষ, ফসল তোলা, গর-ভেড়ার যত্ন করা, ঘরের কাজ, রাস্তাঘাট মেরামত করা 
এতগণল কাজ করার পরে নিজেদের জীমর দিকে তাকাবার মত সুযোগ তাদের 
জনত না। তার ওপর তাকে প্রভুর গম ভাঙতে হত। তার নিজের রুটিও 
প্রভুর উনোনে তৈরী করে নিতে হত এবং এর জন্য প্রভু তার কাছ থেকে খ্যাশমত 
ভাড়া আদায় করে নিতেন। জাঁমদারের বাড়ীতে কিংবা জাঁমতে ইচ্ছামত খাটিয়ে 
পাওনা চুকিয়ে নেওয়া হত। অসহায় চাষা “বিনা প্রতিবাদে তার প্রভুর জন্যে 
কঠোর পারিশ্রম করেও পুরো পাওনা চাঁকয়ে দিতে পারত না। 

দূ্গ-প্রাসাদে লামন্তদের জীবন £ দর্গ-প্রাসাদের মধ্যে থাকতেন ম্যানরের 
মালিক বা জাঁমদার। এসব দগপ্রাসাদগীল ছিল পাঁরখাবোষ্টত ও সঃরক্ষিত। 
দগ'প্রাসাদের মধ্যে ছিল জমিদারের আতাঁথ আপ্যায়নের জন্য নাদ্ট একট 
কক্ষ। এছাড়া ছিল কোষাগার, রস্‌ইখানা, শয়নাগার ইত্যাদি । 

দগপ্রাসাদে জামদারের দিন কাটত আরাম ও বিলাসে। তাঁদের একদল 
অন্দগত তোযামোদকারী ছিল । জাঁমদারবাব; তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে শিকারে 
বার হতেন। অবসর সময়ে আনন্দ দেবার জন্য চারণ কাব, ভাঁড় এবং বাঁজিকর 
খাকাতো। এছাড়া তাস ও দাবা খেলে অবসর কাটাতেন। মাঝে মাঝে 
প্রীতভোজের অন্যন্ঠান হত। সেখানে শময়র বা গর; সেদ্ধ করে রাখা হত । 
আঁতাঁথরা ইচ্ছেমত টুকরো ট্করো করে কেটে খেত। সেজন্য জাঁমদাররা 
অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতেও কসর করতেন না। 

ম্যানরবাপী প্রধান 'তিনাট শ্রেণী ঃ প্রত্যেক ম্যানরে যে সব লোক বাস 
করত তারা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল-_আঁভজাত, ধর্মযাজক ও 
সাধারণ মান্য। আঁভজাতরা ছিলেন এক একজন ছোট-খাট সামন্তপ্রভু। তাঁদের 
বেশভ্যার কোন বাহনল্য ছিল না। পশুর চামড়া ও পশমের কাপড় ছিল সাধারণ 


মধ্যফগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ৬৩: 
পরিচ্ছদ ৷ সাধারণতঃ এরা চাষবাস করতেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা ম্যানরের 


শাসনাবাঁধ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন; এ'দের অধীনে ছিল একদল চাষী । তারা 
তাদের জমিতে লাঙল দিত, বাঁজ কুনত এবং ফসল উঠলে গোলায় তুলে দিয়ে 
আসত । 

প্রত্যেক ম্যানরে ধর্মকর্ম পারচালনার জন্য ছোট-খাট মঠ থাকত! সেখানে 
একজন খ্রীন্টান-যাজক ধর্মকর্ম পরিচালনা করতেন । আর এই যাজকের মুখে 
শুনে ম্যানরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর স্বর্গে বাম করেন । রাঁববার সকালে 
পাঁরকার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে ঈশ্বরের উপাসনা সভায় যোগ দেওয়া উচিত । 
যাজকেরা আরও বোঝাতেন যে, রোমের পোপ হলেন ঈশ্বরের প্রাতীনাধ । তারই 
কাছে আছে স্বর্গ ও নরকের চাবি। পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ ৷ 
পোপের নামে যাজকরা প্রত্যেক ম্যানরবাসীর আয়ের দশভাগের একভাগ আদায় 
করতেন। প্রত্যেক যাজক থাঁন্টান মঠ বা গার নাম করে কিছ: কিছ চাষ- 
যোগ্য জাম রাখতেন । ধর্মের ভয় দেখিয়ে চাষাঁদের সে জমিতে বেগার খাটান 
হত। যাজকেরা ধর্মীয় বিধান দিতেন। শত অপরাধ করলেও তাঁদের কোন 
শান্তি দেওয়া হত না। জামিদারকে তারা কোন কর দিতেন না। "ধর্মকর্ম 
ছাড়া যাজকেরা অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষার দিকেও সামান্য নজর দিতেন । 

ম্যানরের বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্'শাময় জীবন ছিল সাধারণ মানুষের। 
এদের মধ্যে ছিল সাধারণ কারিগর ও ভাঁমহীন চাষী । সাধারণতঃ ভ্যামহীন 
চাষীরা ম্যানরের অভিজাত কিংবা যাজকদের জমিজমা চাষবাস করত । - জামদার 
বা কোন সামন্তকে তাদের কর দিতে হত। কখনও তাদের জোর করে বেগার 
খাটান হত। এদের জন্য যে আদালত ছিল সেখানে লঘু পাপে গরু দণ্ডের 
বিধান দেওয়া হত। 

বৈষম্যময় জীবনধারা £ (ম্যানরে বসবাসকারী অভিজাত ও যাজকদের জীবন- 
ধারা ছিল সুখ-ফ্বাচ্ছন্দ্যে ভরা । খাওয়া-পরা-_কোন দিক থেকে তাদের কোন 
অস্যাবধা ছিল না। সামন্তশাসকেরা এদের হাতের মুঠোয় থাকতেন। সমাজের 
প্রধান দটি শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবন ছিল চরম দুঞখ-দুদরশায় 
ভরা। বিশেষ করে ভ্যামহীন চাষী বা সাফদের অবস্থা ছিল বিশেষ শোচনীয় । 
তারা অন্যের জাঁমতে বেগার খেটেই কাটাত। সামন্তদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই 
এদের ভাগ্য নির্ধারিত হত। সামান্য অপরাধে সাধারণ মানুষ কারাবাস, দোহক 
নির্যাতন প্রভৃতি ভোগ করত ৷) 

প্রত্যেক ম্যানরের সামন্ত নিজের জন্য কিছ: জাম রেখে বাঁক অংশ প্রজাদের 
মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। প্রত্যেকেই কতকটা ভাল, কতকটা মন্দ জীম পেত। 
একজনের জীমর সঙ্গে অন্যের জাম ভাগ করা থাকত। সব জাম এক সঙ্গে একই 


৪ -. মধ্যফ্রগের হীতিকত্ত 


রাঁতিতে চাষবাস করা হত। প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য ছিল-_গম, বার্ন ও রাই। 
এসব ফসল উৎপাদন করত যে চাষী তার জীবন ছিল অবর্ণনীয় দঃখ-কষ্টে ভরা। 
থাকবার জন্য কোনরকম একট; বাসন্থান ও সামান্য খাদ্য পেলেই তারা সন্তুষ্ট 
থাকত। সামন্ত প্রভু ও আভজাত ছাড়া যাজকদের জীম-জমাও তারা বিনা 
মজীরতে চাষ করে দত। ধর্মের নামে যাজকেরা নির্মম শোষণ চালাতেন । 

সাফর্দের দুঃখময় জীবন £ আমরা আগেই জেনোছি জাঁম-জমা চাষবাসের 
ওপর ভীত্ত করেই সামন্ততন্দ্ের অ্থনৌতিক বানয়াদ গড়ে উঠোঁছল ৷ চাষ করত 
যে চাষী তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিব ও অসহায় ছিল সার্ফ বা ভ্মদাস | এই 
সাফরা ঠিক দাস নয়। আইনতঃ তারা তাদের প্রভুর সম্পান্ত ছিল না। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই সার্দের হাতে অল্প-দ্বলপ জমি থাকত । তাদের সংসার চলত 
না। সাফেরা ছিল তাদের প্রভুর ইচ্ছা-আনচ্ছার অধীন। তারা প্রভুর জাঁমতে 
বেগার খাটার জনা হাজিরা দিত। নিজেদের জাঁমর ফসল থেকে প্রভুর পাওনা 
মিটাত। জাঁম বিক্লী হলে সার্ফও নতুন মালিকের অধীন হত। এই সাফেরা 
ছিল শোষিত শ্রেণীর । সেই শোষণের প্রধান কথা হল নিয়ামতভাবে দিনের পর 
দিন বেগার খাটিয়ে জীমদারদের জাম চাষ কাঁরয়ে নেওয়া । 


শাসন ব্যাপারে প্রজাদের সঙ্গে রাজার সরাসাঁর সম্পর্ক ছিল না-_সেটা ছিল .. 


জাঁমদারের সঙ্গে । তারাই ছিল আসল শাসক। অসহায় সাফ জামদারকে 
খাজনা দিত। জাঁমদারের খাসতালঃকে মুখ বুজে নার্কবাদে খেটে দিয়ে আসতো। 
আবার চার্চের জন্যও সার্ফকে এমান করে বেগার খেটে দিয়ে আসতে হত। 
জামদারের নির্দেশে খাল-খনন, সাঁকো তৈরী ইত্যাদি কাজও সে বিনা মজারতে 
করে দিয়ে আসত। ফসল উঠলে সার্য গিয়ে সেটা জামদারের গোল।ঘরে তুলে 
দিত। জাঁমদারের বাড়ীতে কোন সামাজিক অন্ষ্ঠান হলে সার্চরা সেখানে 
হাজিরা দিয়ে সারাক্ষণ কঠোর পাঁরগ্রম করত। ধায় অনুষ্ঠানের সময়ে গাঁজার 
পুরোহিতের নির্দেশ মত মুখ বাজে খেটে দিত অভাবের তাড়নায় সা্ফ'রা 
জীমদারের কাছ থেকে খণ নিত। জাঁমদার সার্ফকে দিয়ে নানারকম কাজ কাঁরয়ে 
সেটার শোধ তুলে নিতেন । যেমন, সার্ক জামদারের ভাটিখানায় গিয়ে আঙুর 
থেকে মদ তৈরী করে দিয়ে আসত । বাড়ি-ঘর মেরামাঁতর সময়ে জন-মজারের 
কাজ করত। এক কথায় বিনা প্রাতবাদে জাঁমদারের আদেশ মত সার্ষ 
অগনাত কাজ করে দিত। সেজন্য সে কোন পারিশ্রামক দাবী করতে পারত 
Ka কারণ অন্যায় ও উৎপাড়নের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাবার আঁধকার সাফ“দের 

না। 

বংশান;ক্রামক দাসত্ব £ সার্ফ* বা ভাঁমহীন চাষীদের বংশ-পরম্পরায় সামন্ত 
প্রভুর দাসত্ব করতে হত। তারা না পেত শিক্ষা কিংবা বাঁচার মত কোন স্যযোগ- 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামক্ততন্ত ভক্ত 


সমাধা । জমির মালিকানা বদল হলে সার্ফও অন্য মালিকের অধীন হত। 
নতুন মালিকও সার্ফকে দিয়ে যথেষ্ট খাটিয়ে নিত। 

মুক্তির চেষ্টা নির্মম শোষণ আর উৎপাঁড়নের হাত থেকে সাফেরা মতি 
পাবার জন্য ক্রমশঃ উদগ্রীব হয়ে ওঠে । সামন্ত প্রভুদের নজর থেকে কেমন করে 
আত্মরক্ষা করা যায় তারা সেকথা ভাবতে শর; করে। ছোট-খাট শহরের সংষ্ট 
হবার ফলে সেখানে ধারে ধারে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে । সাফেরা দেখল 
গ্রাম ছেড়ে একবার শহরে যেতে পারলে তাদের রোজগারের অভাব হবে না। 
কলমে দারা গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পা বাড়াতে শুরু করে। নতুন জীবনের 
আকর্ষণে মাঠে ফসল ফলাবার আশা ছেড়ে দিয়ে তারা কারখানার মভবরের 
খাতায় নাম লেখায় । এতাঁদনে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পান্তর দ্বাদ পায়। এ*বর্য ও 
সম্পদ বাড়িয়ে তুলে সমাজে ধনীর সষ্টি হয়। ধনীদের লোকবল অপাঁরহা্ 
হলে একদল দাসের উদ্ভব হয় । আর চাষের জামতে যোঁদন জ্ঞামহান চাষী কাজ 
{নল সৌঁদন দাসত্বের অবসানে সচনা হল সামন্ততন্বের। এই সামন্ততান্বিক 
শোষণের জীতাকলে পিষ্ট হয়ে একদল সর্বহারা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে 
চলে যায়। এবার সামন্ততন্রের পাঁরবর্তে' কালের নিয়মে নতুন স্থান করে নিল 
পঠজঘদ। আর এই পীজবাদী শোকের নতুন বৈশিষ্ট্য হল মালিক শ্রেণী । 
আর শোষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল শ্রীমক শ্রেণীর। 

সামন্ত প্রথার স:ফল £ বর্বর জাতির আক্রমণের সময় ইউরোপের নাগারকদের 
জীবন ও সম্পাত্ত রক্ষার কাজে সামন্ত প্রথা খুবই কাজে লাগে। রোমান 
সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে বিশ্ঞ্খলা দেখা দিলে সামন্ত প্রভুরা আইন- 
শুঞ্খলা রক্ষার দাঁয়ত্ব নেয়। দ্বিতীয়তঃ, সামন্তদের দূ্গগ্ীলতে চারণ কাব, 
বিদ্বান, শিক্পীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তৃতীয়ত সামন্ত দরগগণীলতে শিভালধার 
ও নাইট প্রথার জন্ম হয়। চতুর্থতঃ, সামন্ত প্রভুরা রাজার দ্বৈরচারী হওয়ার 
পথে বাধার সাষ্টি করে। 

সামন্ত প্রথার কুফল ৪ সামন্ত প্রথার নির্মম শোষণ, ধনী-দারাদ্বর নিদারুণ 
বৈষম্য, ধর্মের নামে ভণ্ডাঁম ইত্যাদি কারণে কুফল দেখা দেয় ও বিদ্রোহের পট 
ভামকা প্র্তুত হয়। ধর্মের নামে ইউরোপে যে ক্রুসেড হয়োছল তাতে অনেক 
সামন্ত যোগ দিয়ে একেবারে শৃল্তিহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সামন্ত প্রভুরা 
সমগ্র দেশের হ্বার্থ অপেক্ষা নিজ স্বার্থ বড় করে দেখত । দেশের রাজা প্রজাদের 
মঙ্গলের দিকে নজর দেওয়ার সময় পেতেন না। তৃতীয়ত সামন্ত ধভুরা উগ্র 
»বভাবের, যুদ্ধবাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত ছিল। ফলে দেশে শাস্তি বিনষ্ট 
হত। চতুৰ্থ'তঃ, সামন্তদের অধীনে ভূমিদাসদ্ের জীবন ছিল বিষ, নিরানন্দময় ও 


বংশানুক্লামক দ্রামত্বে আবদ্ধ । 


৬৬ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত ত্র 


ইতিমধ্যে জনগণের অসন্তোষ ধারে ধারে সাত হতে থাকে । এক সময়ে 
১ রাজনোতক ও অর্থনৈতিক আমূল পাঁরবর্তন, দৈ্বৈরাচারী 


অবস্থাকে হীতহাসে বলা হয়েছে বিপ্রব। এই বিপ্লবের প্রভাবে মানুষের 
জীবনধারার আমূল পাঁরবর্তন দেখা দেয় 


অনুশীলনী 
রচনাধমী প্রশ্ন ৪ 


১। সামন্ততন্ত্ৰ কি? এতে কিরণ ভমি-বাবস্থা গড়ে ওঠে ? 

২। সাম তর বিভিন্ন শরণর মানযষের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বজায় ছিল? 

৩! সাম্ততন্তে ব্যা্তগত সম্পত্তি অজনি ও সামস্তদের জীবনধারা সম্পর্কে 
আলোচনা কর। র 

৪। নাইট কাদের বলা হত? কিভাবে নাইটকে নিবচিন করা হত? 

€। শামন্তদের বাসগ্‌হ সম্পকে একটি বিবরণ দাও । 

৬) শামন্ততন্তে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল? 

৭। নারে অর্থনৈতিক জীবনধারা সম্বন্ধে যা জান লেখ । 


bl স্যার মধ্যে প্রধান তিন শ্রেণী সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও। 
৯। ম্যানরের বৈষম্যময় জীবনধারার 


সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
১০। সার্চ বলতে কি বোঝ? তাদের জীবনে বংশান;ক্লামক দাসত্ব সম্পকে 
একটি বিবরণ দাও । 
নংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 


১। সামন্ততন্তে রাজাকে গপরামিডের চড়া” বলা হয়েছে কেন? 
২। সামস্ততন্তে উচ্চ পায়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন 


পায়ের মানুষের বন্ধন কিরুপ 
ছিল? ৩। শিভাল:রি বলতে কি বোঝ? ৪। (্ভ৷ 


ভিলেন বা স্বাধীন চাষীদের 
সম্পর্কে যা জান লেখ । €। ম্যানরে বাজকেরা কি করত? ৬। ক্যাসেল সম্পকে 


কিজান? ৭। সামন্ত প্রথার সুফল ও কুফল কি? 
বস্তমৃখাঁ প্রশ্ন ৪ 
১। ভুল উঁন্তগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ £ 
(ক) সামভ্ততন্ হল জমির মালিকানা ব্যবস্থা ৷ 


(খ) নাইটেরা ছিলেন স্বাধীন 
কৃষক ৷ (গ) উচ্চ পায়ের সামস্তের প্রাত নিম্ন পরে 


গর সামস্তের আনুগত্যকে বলা 
হত শিভাল্‌রি। (ঘ) এবেদুয্লারেরা ছিলেন মধ্যযুগের বারযোদ্ধা। (ঙ) সাফ'রা 


ছিলেন মধ্যযুগের স্বাধীন চাবা । 
২। মুখে মুখে উত্তর দাও ৪ 
(ক) সামস্ততন্তর কি? (খ) সামন্ততন্রে সকলের ওপরে কে ছিলেন? (৭) নাইট 
কাদের বলা হত? (ঘ) সামন্ততদ্তে রাজার নীচে কার স্থান ছিল? (ও) এবেদয়ারেরা 
কি করতেন? (6) ক্যাসেল কি? (ছ) স্কোয়ার কাদের বলা হত? 


| | মধ্যযুগের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ 


ধীন্টান আর ইসলাম পাঁথবীর দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায় । ইউরোপে যেমন, 
খন্টান ধমবিলম্কীর বাস, এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে তেমনি ইসলাম ধর্মের 
অভ্যুদয় । ধর্মীয় প্রভাবপ্রাতপাত্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য এই দুটি ধমীয়ি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে র্তক্য়ী সংগ্রাম চলোছল । ইতিহাসে এই সংগ্রামই 
হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ । 

ক্লুসেডের উদ্দেশ্য £ ক্রুসেড স্পেন দেশের ভাষা-_এর অর্থ হল ক্রনশ- 
চিহত'। ইসলামের “‘অভ্যুথানের পরবর্তীকালে ধরীন্টান তীর্থ জেরজালেম 
আরবদের অধিকারে আসে । ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে খীন্টানদের প্রথমে 
খুব একটা বিরোধ ছিল না। শ্রীন্টান তীর্ঘযাত্রীরা নিরুপদ্রবে তাদের পাব 
তাঁথ জেরুজালেমে যেতে পারত। 

একাদশ শতকে সেলজ.ুক নামে তুকাঁ জাতির এক শাখা মধ্য-এঁশয়া থেকে 
এসে:আরবদের কাছ থেকে সিরিয়া জয় করে নেয়। শীন্টান তীর্থ যাত্রীদের 
জেরুজালেমে. আসতে তারা বাধা দেয় ও নানাভাবে উৎপীড়ন চালাতে থাকে । 
এই অবস্থায় থাঁন্টান ধমবিলম্কীরা সকলে মিলে খ্রীস্টান ধর্মগর; পোপের কাছে 
উপাদ্থত হয়ে সব কথা বললেন। তখন রোমান পোপ ছিলেন দ্বিতীয় আরবান । 
[তান ফ্রান্সের র্লেরসেণ্ট নামক গ্থানে খীন্টান ধর্মবিলদ্বীদের এক মহাসভা 
আহ্বান করে পদণ্যজ্ঞাম জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে আবেদন 
জানান। পোপের এই আবেদনের ফলে ইউরোপে এক অভতপর্ব সাড়া 
জাগে। এর ফলে ইউরোপের খীণ্টান ধমবিলদ্বী রাজা, আভজাত সম্প্রদায়, 
ব্যবসায় এবং জনসাধারণ সকল শ্রেণীর মানষ একতাবদধ হন: সকলে মিলে 
পার টান রাজ্য গঠন করে বিধর্মীদের জেরজালেম থেকে বিভাড়নের 
সংকল্প নিল) ইউরোপের সর্ব এক নতুন ধর্মচেতনা দেখা দল । ধনী, 
দরিদ্র সকলেই প্যালেন্টাইন আর তার রাজধানী জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য 
প্রস্তুত হল। 

ধর্মীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি ছিল ভারি অন্ভুত। প্রত্যেকে 
দুটকরা লাল কাপড় জামার ওপর আড়াআঁড়িভাবে সেলাই করে নিত। তার 
আকার ছিল বুশের মত। এমান করে খীন্টান ধমবিলম্বীরা তাদের পার 
তাঁথ জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ধায় দিক থেকে একগ্রাণতার পাঁরুয় 
দিয়োছল। যারা এমাঁন করে ক্লূশের প্রতীক গায়ে লাগয়ে প্যালেন্টাইন উদ্ধারের 


৬৮ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


জন্য যাত্রা করেছিল, মধ্যয্গের ইউরোপের ইতিহাসে তারা ক্রনুসেডার বা ধর্মযোদ্ধা 
নামে পারচিত। আর পাব্দ্রভাম জেরজালেম উদ্ধারের জন্য যে সব যুদ্ধ 
হয়েছিল সেগ্যালকে বলা হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ | 
এ সময়ে রোমান পোপের বিশ্বস্ত 
অনচর সন্ন্যাসী গিটারের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । তিনি ইউরোপের 
ভানগণকে তুকাঁদের বিরুদ্ধে উত্তোজত করে তোলেন। ' পিটার খালি পায়ে 
গর পোশাক পরে ইউরোপের দেশে দেশে ঘরে বেড়াতেন। যেখানে তান 
লোকজনের ভীড় দেখতেন সেখানেই হাত-পা নেড়ে বন্ধুতা দিতেন। তাঁর 
অন্ভুত। তাঁর হাতে থাকত 
অনেকে ভাবত পিটার বোধহয় 


এই পিটারের নেতৃত্বেই কয়েক লক্ষ ধমন্ধি মানব বিধম? ইসলাম ধর্মা- 
বলদ্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। 


ছিল। তাদের অমান:ঘিক অত্যাচারে অনেকেই ত্রাহি রাহ ডাক ছেড়োছল। 


স্রসলমানদের আক্রমণে নিহত হল । 
অভিযানের শোচনীয় পারণাঁতর মধ্য দিয়ে খন্টানেরা বুঝতে পারল 
আর ধমেন্মাদনা দিয়ে শান্তালী প্রতিপক্ষের বিরদ্ধে যুদ্ধে জয়] হওয়া কঠিন। 
সেজন্য চাই সংগঠন ও অসংখ্য যোদ্ধা। প্রায় দু'লক্ষ সাশাক্ষত যোদ্ধা সগৃহণত 
হল। এই দল ইউরোপের বিখ্যাত সামস্তদের নেতৃত্বে আন্দমানিক ১০৯৭ 
খান্টাব্দে প্যালেন্টাইনের দিকে যাত্রা করল। খ্রীষ্টান বাহিনী তীর য্দ্ধের পর 
প্যালেন্টাইন অধিকার করল। তারপর গডক্র নামে একজন নন নাইট 
জেরুজালেমের রাজা হলেন। এই অভিযান প্রথম ক্রুসেড নামে খ্যাত। 
প্রথম ক্রুলেডের পরবর্তী“ অবস্থা 8 জেরুজালেমে খ্ান্টান রাজ্য স্থাপিত 
হবার পর দ:টি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করা হয়। একদল খ্রীষ্টান সন্যাসী ছারা 
একটি সংঘ দ্থাপিত হয়। এর নাম হয় সেন্ট জনের নাইটাদগের সংঘ। 
সেন্ট জনের হাসপাতাল গহাঁট ছিল এই সংঘের কেন্দ্র । অপর ভ্রাতৃসংঘ গঠন 
করে একদল নাইট। ইহাদী রাজা সলোমনের প্রাচীন মান্দরের ধৰসাবশেষের 
ওপর নাম'ত একটি গৃহে তারা বাস করত। মান্দিরের নামের সাথে জীঁড়য়ে 
এই আতৃসংঘের নাম হয় "্গান্দরের নাইট সংঘ” অথবা “নাইট টেম্গলারস। 


পাঁড়িত ও আহত ক্মেডারদের সেবা, খীন্টান তীরথযানরীদের দ্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, 


মধ্যযুগের ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ ৬৯ 


ধর্মস্ছান রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মে'র জন্য সর্বস্ব পণ করে বিধমাঁদের সাথে যুদ্ধ 
এসব ছিল ভ্রাতৃসংঘের প্রধান কর্তব্য। পরে আর একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করা 
হয়েছিল । তাকে টিউটা'নক নাইটদের সংঘ বলা হত ৷ 

সালাদিনঃ প্যালেন্টাইন 
খীন্টানদের অধিকারে চলে যাওয়ায় 
তুকীঁজাতীয় মুসলমানেরা ও 
নিশ্চেষ্ট থাকল না। প্রায় নব্বই বছর 
পরে মিশরের সুলতান সালাদিন 
শ্রীন্টানদের বিরদ্ধে এক “জেহাদ” 
বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দলে 
দলে মসলমান তাঁর পতাকাতলে 
সমবেত হল। ক্রুশ যেমন 
শ্রীন্টানদের চিহ্ন ছিল, তেমন 
“অধচন্দ্র' ছিল সালাদিন ও তাঁর 
যোদ্ধাদের চিহ্ন । সুলতান সালাদিন 
তুমূল যুদ্ধের পর ঘীদ্টান 
যোদ্ধাদের পরাজিত করে জেরুজালেম পদনরুদ্ধার করলেন। তিন বার, 
ক্ষমাশীল ও উদার ছিলেন। পরাজিত শ্র প্রত তান আঁত উদার ও সহায় 
ব্যবহার করতেন । তার এই মহন্বের জন্য তান শন্রুদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা ও 
শ্রদধালাভ করোছিলেন । 

ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে ধর্মাঁয় এক্য ও তৃতাঁয় ক্রুসেড ৪ জের;জালেমের 
পতনের সংবাদে সমস্ত ইউরোপ ক্ষুব্ধ হল। তখন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য 
পোপ আবার ধর্মযদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইউরোপের খীন্টান রাজারা ধর্মযাদ্ধের 
জন্য প্রন্তুত হলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম (রচার্ড', ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ 
এবং জার্মান সম্রাট ফ্রেডারক বার্বারোসা প্রত্যেকেই এক একটি বাহিনী নিয়ে 
জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ১১৮৯ খ্রাঁঃ যাত্রা করলেন। এই অভিযান তৃতীয় 
ক্রুসেড নামে পরিচিত। কিন্তু তৃতীয় ব্ুসেডে কোন ফললাভ হল না। কারণ 
ধীন্টান রাজাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। “ঁসংহপ্রাণ” রিচার্ড খুব সাহসা 
ও সনিপূণ যোদ্ধা হলেও সমরকুশল সেনাপাঁত ছিলেন না। তাছাড়া আঁত 
সামান্য কারণেই তান বন্ধুদের সাথে বিবাদে প্রবৃত্ত হতেন। ফরাসীর রাজা 
ফিলিপ তাঁর ব্যবহারে বিরস্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। ইতিপূর্বে পথেই 
ফেডারিকের মৃত্যু হয়োছল | রিচার্ড একা কিছুকাল সালাঁদনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে অবশেষে ১১৯২ থাঁঃ সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত হিসেবে জেরুজালেম, 


ও০ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


মুসলমানদের অধিকারে থাকল । কিন্তু খরীন্টানগণ জেরুজালেমে বিনাশুল্কে 
প্ণ্যতীর্ঘ দর্শনের অধিকার লাভ করল 

চতুর্থ কুপেড £ পরব্তাঁকালে ১২০২ প্রাঃ আর একটি ধর্ময্যদ্ধের আহ্বান 
জানালেন পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট। ক্লুসেডের যোদ্ধাগণ জেরুজালেম পুনরুদ্ধার 
করবার জন্য ভোনাসয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করল। ভৌনাসিয়ানগণ এই সাহায্যের 
বিনিময়ে “জারা” নগর অধিকার করবার জন্য ক্ৰুমেডারদের প্রাতশ্রাত দাবা 
করল। হাতহাসে এই আভযান চতুর্থ ক্রুসেড নামে পারচিত। এই অভিযানও 
ব্যর্থ হয়। এর পরেও কয়েকবার বুসেডের যযদ্ধ হয়েছিল। ১২২৫ খরীন্টাব্দ 
জার্মানীর বিচক্ষণ সম তায় ফ্রেডারিক পোপের সঙ্গে বিরোধ সত্বেও ধর্মযাদ্ধ 
পাঁরচালনার জন্য প্যালেন্টাইনে উপদ্থিত হলেন। তিনি ছিলেন গুণা, জ্ঞানী, 


জ্ঞান দেখে খুশী হলেন । [তান বিনাযুদ্ধে খীন্টানদের হাতে যাঁশদর মাতৃভাঁম 
নেজারথ, জন্মভ্বীম বেখেলহেম এবং সমাধিক্ষেত্ৰ জেরুজালেম র 
ওমরের মসাঁজর “ডোম অব 1দ রক” মসালমদের হাতে থেকে গেল । ্রীন্টানগণ 
রায় দশ বছর যাদ্ধ করে যে দেশ জয় করতে পারোন, ফেডারক বিনাযদ্ধে তা 


একা ভ্লুদেড 


আঁধকার করলেন। অবশ্য ১২৪৪ নদ মললমানগণ পলরয জেরুজালেম 
অধিকার করে। অনেক যদ্ধ করেও পা জের্জালেম প্নরূদ্ধার করতে 
পারল না। 

গরবত্ণ কয়েকাঁট ক্রুসেড £ প্রায় দশ বছর ধ'রে এই 
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মুসলমানগণ তা পানরুদধার করে। অবশ্য শেষে জেরুজালেম মুসলমানদেরই 
হস্তগত হয়। 

কদসেডের প্রথম পর্যায়ে খীন্টান যোদ্ধাদের মনে ছিল ধর্মোন্মাদনা। তারা 
তাই নতুন উৎসাহে বিধমাঁদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সংগ্রাম চালয়েছিল। 
এর পর অবস্থার পারবর্তন হয়। দেশত্রমণের প্রভাবে অনেকের মনে উদারতা 
ও বিচার-ব্াদ্ধ জন্মে । উদ্দীপনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানাঁসকতারও 
পাঁরবর্তন দেখা দেয় । 

সমাজ ও সভ্যতায় ব্রুসেডের প্রভাব ৪ ক্রুসেড শুরু হয়োছিল খীপ্টান আর 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। প্রায় দশ বছর ধরে 
কুসেডের যদ্ধ চলে। নতুন নতুন দেশ-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কুসেভারদের 
মানাঁঘকতা ও দষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। ইউরোপবাসীরা আরবদের কাছ 
থেকে জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ গ্রহণ করে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে 
মেতে ওঠে । অনেকের মতে এনামেল, কাচ, বারুদ, দিগদর্খন ফন্দ্র ইত্যাদি 
আরববাসীর কাছ থেকেই ইউরোপে প্রচালত হয়। এমনাঁক চিকৎসাশান্দেও 
আরবদের অবদান অসামান্য । আরবদের প্রভাবে ইউরোপবাসীর জীবন হয় 
বিলাসবহূল। পাউডার, সেট, ম্ক্সার মালা, আয়না প্রভৃতি আরও অনেক 
কিছ, ইউরোপবাসীরা আরবদের কাছ থেকে লাভ করে। 

নতুন বাণিজ্য নগরীর উদ্ভব £ ক্ুসেডের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপায়রা 


. আরবদের প্রভাবে দেশ-বিদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুক্র করে। 
. ভমধ্যসাগরের তাঁরে ইটালীতে, ভেনিস, জেনোয়া, মিলান ইত্যাদি বহু ছোট 
ছোট বাণিজ্য নগরীর সৃষ্টি হয়। তখন জলপথে আরবদেশ থেকে ইউরোপীয় 


'.' বাঁণকেরা রেশমবল্ল, চিনি এবং লঙ্কা, আদা, লবঙ্গ ইত্যাদি আমদানি করতে 


শর; করে। আরও আমদানি হয় রকমারি ফল এবং সাটিন, মখমল, কম্বল 
এবং রবেরডের কাপড়? এসব বিচিত্র দ্রব্য আমদানির ফলে ইউরোপের 
বাঁণকেরা প্রচুর অর্থ ও বিভ্তের আঁধকারা হয়। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে শর করে। যতই বাণিজ্যের বিস্তার হতে থাকে_-ততই 
বাণিজ্য নগরীগ্লি সমদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে । 

কুটরাশল্গের বিকাশ ঃ কূসেডের আর একটি উল্লেখযোগ্য সুফল হল 
কুটিরাশজ্পের বিকাশ । কৃষির সমান্তরালভাবে কুটিরশিল্প একাদশ ও দ্বাদশ 
শতক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এতে উৎপাদন 
ব্যবস্থার রুপান্তর ঘটে। গ্রামের চাষা যথারাঁতি চাষবাস শর করে। অন্য- 
দিকে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা কাঁচামাল দিয়ে কুটিরাশজ্পীরা ঘরে বসে 
নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন শর করে। যেমন_তাঁত সুতো দিয়ে তৈরী 


9২ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


করল কাপড় ; তার কাঠ দিয়ে তৈরী করল নতুন নতুন আসবাবপন্ন। যে 
যেমনভাবে পারে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনে 
নিয়োজিত হতে থাকল । এতে জীবনধারা বৈচিত্য-মাণ্ডত হয়ে উঠল । উৎপাদন 
ব্যবস্থার পাঁরবর্তন ঘটল । 

ধমযি-দ্ধের ফলাফল £ ক্রুসেডের মল উদ্দেশ্য ছিল পাত্র জেরুজালেম নগরী 
ম্রসালমদের নিকট থেকে উদ্ধার করা, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তবুও ক্রসেডের 
পরোক্ষ ফল ছিল স:দর-প্রসারী । (১) ক্রুসেডে তিনটি নাইট সংঘের প্রাতষ্ঠা 
হয়, যথা (ক) নাইট টেম্পলারস-_এ'রা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে জেরুজালেমের গাঁজার 
নিকট বাস করত । (খ) টিউটন নাইটস_-এই দলে কেবল জার্মানরাই যোগ 
দিত, (গ) নাইট হসাঁপটালসং-_-তারা আর্ত ও পাঁড়িতদের সেবা করত এবং 
বিদ্যালয় চালাত, (২) ক্রুসেডে যোগ দিয়ে ইউরোপের লোকের দষ্টিভীক্গর 
পাঁরবর্তন আসে, (৩) ব্লুসেডের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নাত ঘটে, (৪) ধর্ম- 
যাদ্ধের ফলে সামন্ত-প্রথার বিলোপ সাধন হয় । (৪) ক্লুসেডের ফলে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও কুটরাঁশল্পের প্রসার ঘটে। (৬) ব্রুসেডের ফলে মধ্যযুগের 
ইউরোপের বদ্ধ জীবনে এশিয়ার সভ্যতার অন্যপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং এই সকল 
কারণের জন্য মধ্যফগের ইউরোপে বহ পরিবর্তনের সনা হয় । 


অনুশদীলনগ 

রচনাধনাঁ প্রশ্ন ঃ 

১। ক্রুসেড কি? কেন ক্রুসেড হয়েছিল ? 

২। জুপেডের সম্্রপাত হয় কেমন করে? এতে পিটারের ভ্‌মিকা ক ছিল? 

৩। জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য প্রথম ক্রুসেডের পরে কিরূপ প্রচেষ্টা দেখা 
দয়োছল ? 

৪1 তৃতীয় ক্রুসেড সম্পকে একটি বিবরণ দাও । 

&। সমাজ ও সভ্যতায় ক্লুসেডের প্রভাব কি? 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 

১। 'দ্বতীয় আরবান সম্পর্কে কি জান ? 

২। গডফ্ৰে সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৩। অল্প কথায় সালাদিনের পারিচয় দাও । 

৪1 িংহহদর রিচার্ড, ফ্রেডারিক, নাইট ঢেম্পলারস: £ এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 

&। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে কেমন করে কুটিরাশজ্পের বিকাশ হয় ? 

| ধর্মযুদ্ধের ফলাফল কি? 


মধ্যযুগের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ৭৩ 


বসত প্রশ্ন £ 

১ ডানদিকের শব্দগলর সঙ্গে বামাঁদকের শব্দগলির সঙ্গাত- সাধন 
করঃ 

(ক) দ্বিতীয় আরবান-***** (ক) খ্রীস্টান সন্ন্যাসী 

(খ) পিটার" (খ) রোমান পোপ 

(গ) রিচার্ড, (গ) ফ্রান্সের রাজা 

(ঘ) চাল", (ঘ) ইংলণ্ডের রাজা 

(ও) জেরুজালেম *----- (ঙ) ইসলাম ধমবিলম্বী 

(চ) সেলজক'**"" (6) খ্রীষ্টান তীর্থনগরী 


২। সঠিক উত্তরাঁট খুজে বের কর £ 

(ক) খীস্টানদের পত্র তীর্থ ছিল-_ইংলণ্ড|জেরুজালেম 
(খ) গড্‌ফ্রে ছিলেন-_ফান্সের রাজা|জেরুজালেমের রাজা 
(গ) সেলজ;ক তুকাঁদের নায়ক ছিলেন-_জেহাদ/সালা'দিন 
(ঘ) ক্রুসেড শব্দের অর্থ হল-_ধর্ময্ুদ্ধারন্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


৩। মুখে মুখে উত্তর লিখ ৪ 


(ক) ক্রুসেড কি? (খ) জেরুজালেম কাদের তীর্থনগরী? (গ) তীয় 
আরবান কে ছিলেন? (ঘ) গেলজুকেরা কোন: জাতির শাখা? (ও) ফেড্রারক 
কে ছিলেন? (চ) 'সিংহহদয় কোন্‌ রাজাকে বলা হত? (ছ) সালাঁদনের সঙ্গে 
রিচার্ড কি সম্ধি করোছলেন? (জ) আলকামিল কে ছিলেন? (ঝ) যশ 
খ্ীস্টের জন্মভামি কোন্‌ নগরী? (এ) ক্রুসেড কত বৎসর ধরে চলোছিল ? 
(ট) ভোনস কোথায়? 


ঠ ণ নগর-জীবনের সূচনা 
6041০894৯৮০ ২-৯ ৯ 
আধ্িক যুগের মত মধ্যয্গের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা গ্রাম ও 
নগরকে কেন্দ্র করে আবার্তত হত। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
যানবাহনের উন্নীতর ফলে নগরগণাল যেমন সমাঁদধশালী হয়ে উঠেছে মধ্যযুগে 
কিন্তু তেমন ছিল না। সেগদীল আকারে ছিল ছোট এবং লোকবসাঁত ছিল 
কম। লোকবসাঁত বৃদ্ধি এবং সখ-্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বর্তমান যুগের 
নগরগণীল হয়ে উঠেছে জাঁকজমক ও এ্র্ঘে পর্ণ । যানবাহনের সাবধে 
এবং নিত্য-নতন আঁকিকার ও উদ্ভাবনের ফলে আধ্মীনক নগরগীলর আকর্ষণও 
অনেক বেড়ে গেছে । সেজন্য আধ্বানক নগরের মত মধ্যয্গের নগরকে একই 
রকম ভাবলে মস্ত বড় ভুল করা হবে। তবে সমাজব্দধ মান.ষের অর্থনৌতক ও 
সামাঁজক জীবনধারার মূলে মধ্যযুগের নগরগনীলরও কিছ; অবদান ছিল । 
সেজন্যই আমরা এই অধ্যায়ে মধ্যযুগের নগরগ্ীলর সচচনা ও ক্রমাবকাশ 
সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করব। 
মধ্যযুগে নগরের সুচনা ? [জীনসপন্র কেনা-বেচার প্রচলন এযমগের মত 
মধ্যযুগে ছিল । সেটা চলত হাটে-বাজারে। যে বার করতে চাইত সে হাটে 
যেত। আর যে কিনতে আসত সেও যেত হাটে। আবার ধর্মীয় অনচ্ঠান 
পালনের জন্য সবাই যাশুঞ্রান্টের জন্মাদনে কিংবা ইংরোজ নতুন বছরের শুতে 
প্রার্থনা করতে গীর্জায় যেত। শিক্ষা-দীক্ষাও কোন কোন বশেষ অণ্চলে হত। 
সেখানে শিক্ষার্থীরা জড়ো হত। এমানভাবে বহদলোক সমাগমে কোন বিশেষ 
অঞ্চল মুখর হয়ে উঠত। এইসব লোকের যাতায়াত এবং কেনা-বেচার জন্যে 
'কছ্ সময় থাকার প্রয়োজনে দেখা দিল সামাঁয়ক থাকা ও খাওয়ার জায়গা । এই 
পাঁরবর্তনে দেখা দিল ছোট ছোট নগর। এই নগরগনীল কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য, 
ধর্ম কর্ম এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। দশম থেকে একাদশ 
শতক ব্যাপী ইউরোপে এমানভাবে অসংখ্য নগর গড়ে উঠোঁছল । এই সময় 
ভোনিস, মিলান, জেনোয়া, প্যারিস, মাসহি, কোলোন, লণ্ডন, বিষ্টল প্রভাত 
শহরের নাম শোনা যায়। এগ: ক্রমশঃ এন্বর্য ও সম্পদে ভরে উঠতে থাকে । 
এবার গ্রাম কিংবা ম্যানরের অবস্থাপন্ন ধনীরাও নাগারক জীবনের আকর্ষণ 
অনুভব করে। সেজন্য তারা এখানে বড় বড় বাড়ি তৈরী করায়। ব্যবসায়ীরা 
যানবাহন ও ব্চো-কেনার স্মাবধার জন্য নগরেই তাদের প্রধান কর্মস্থল গড়ে 
তুলল ৷ এইরুপে ইউরোপে নগর জীবন গড়ে উঠলে একে “নগর বিপ্লব”বলা হয় ৷ 


৩] 


নগরজীবনের সুচনা ৭ 


নগরের বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব ৪ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রভাবে ইউরোপ- 
বাসী জলপথে এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। দেশ-বিদেশে ভ্রমণের 
মধ্য দিয়ে কুসেভারেরা নতুন আভজ্ঞতা লাভ করল । ইউরোপের বাঁণকেরা 


ক্লুসেডের জন্য অথ জাহাজ, রসদ ইত্যাঁদ জাগয়োছল । যুদ্ধ চলবার সময়েই 
তারা কতকগীল বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলোছিল । কারণ সেখান থেকে তারা দেশ- 
দেশের জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি করত। ধারে ধারে প্রধান বাঁণিজ্যকেন্দ্- 
গ:লিই এক-একটি বাণিজ্য নগরে পারণত হল। যদ্ধ-বগ্রহের উত্তেজনা সত্বেও 
. এসব নগরী ছিল শান্ত ও নিরূপদ্রব। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ্বাথেই এসব 


পু 


৭৬ মধ্যযুগের হীতবৃত্ত 


বাণিজ্য-নগরগনীলর শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন । আর সেজন্যই 
বহ ভাঙাগড়া সত্বেও এসব নগরগ্যীল ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে । 

গিল্ড বা বাঁণক সংঘ এবং তার কর্মধারা-ঃ মধ্যযুগে বড় বড় নগরের বাণকেরা 
নিজেদের স্বার্থে বাণক সংঘ বা গিল্ড গড়ে তুলোছল। এসব সংঘ ব্যবসা- 
বাণিজ্য নিয়ন্দ্রণ করত। গিল্ডগুলির উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
বাঁণকদের একচেটিয়া আঁধকার'বজায় রাখা এবং-তাদের স্বাথ রক্ষা করা । বাঁণক 
সংঘ ছাড়া আবার বিভিন্ন বৃত্তির শিল্পী ও কাঁরগরদেরও পৃথক বাণক সংঘ 
ছিল। শিল্পন্বব্যের উৎপাদন ও বিক্লয়মূল্য নিধরিণ করত এই গিল্ড। প্রত্যেক 
সভ্য গিল্ডের নিয়ম-কানুন মেনে চলত। প্রত্যেকেই উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনে 
নিয়োজিত থাকত। কারিগরদের সংস্থার সদনোরা আঁভঙ্ঞ কারিগরের অধীনে 
শিক্ষানবীশ থাকত। দক্ষ হবার পরে তারা এক একজন দক্ষ কারগররূপে 
স্বীকত লাভ করত। এই বণিক সংঘ বা গিল্ডগাল পণ্য দ্রব্যের মল্য নির্ধারণ 
করত। উন্নত মানের ব্যবহার উপযোগী পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালাত। 
সকল সভ্য পারম্পারক আলাপ-আলোচনা করে জীনসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করে 
দিত। কোন ব্যবসায়ী গিল্ডের নিয়ম-কানুন অমান্য করলে এবং ওজনে কম 
দিলে তাকে গল্ডের সদস্যরা কঠোর শাস্তি দিত। গিল্ডগযালর নিজদ্ব বাণিজ্য- 
তরী ও রণতরী ছিল। বাণক সংঘের রণতরীগাল তখন জলদস্মাদের দৌরাত্য 
নিবারণ করেছিল । 

নগরবাসীদের জীবনধারা 2 মধ্যযগের নগরগণ্াীল প্রাচীর ও পাঁরখা দিয়ে 
ঘেরা ছিল। দুর থেকে দেখলে সেগথালকে মনে হত এক একটি দভেদ্য দূর্গ । 
নগরের রাস্তাগদাল ছিল সর ও আঁকা-বাঁকা। রাস্তার দুপাশে অনেক বড় বড় 


মধ্যযুগের নগর 


পাকা বাড়ি ছিল। সেজন্য দিনের বেলায় পথগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত। রান্রিতে 
আলোর ব্যবস্থা ছিল না। নগরগ্ল আকারে ছিল ছোট এবং জনাকাঁর্ণ । সেজন্য 


. 


নগর-জীবনের সনা ৭৭ 


সেগুলি খুবই অন্বাদ্থ্যকর ছিল । নগরগ্াল প্রথমে কোন জমিদারের এলাকায় 
গড়ে উঠোঁছল । সেজন্য জামদারেরা সেগ্ল থেকে কর আদায় করত । পরবর্তী 
নগরগরুলিতে পৃথক শাসন-ব্যবন্থা গড়ে ওঠে। নগরের নিবচিত প্রাতীনাধরা 
তখন বর্তমান মিডীনাঁসপ্যালিটির অনুরূপ নাগাঁরক সংঘ গড়ে তুলত। প্রথমতঃ 
আঁভজাতদের মধ্য থেকে এই নাগারক সংঘের নেতা নির্বাচিত হতেন। 
একজন নগরাধ্যক্ষ বা মেয়র’ নগরের সর্বময় কতা ছিলেন। তাঁকে সাহায্য 
করতেন কয়েকজন নগরাঁপতা বা কাঁমশনার। পোশাক-আশাকে এবং আদব- 
কায়দায় নাগাঁরক সংঘের সভ্যেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল । 

স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসন বা চার্টার ঃ মধ্যযুগে নগরগ্ল ছিল প্রথমে সামন্ত 
বা রাজার সম্পাত্ত। সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা ছিল সাফ'্দের মত। 
সামন্তেরা তাদের কাছ থেকে কর আদায় -কর্ত। কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাগারিকদেরও অবস্থার উন্নাত হয়। তাদের ধন-সম্পাত্ত 
বুদ্ধ পায়। এবার নাগাঁরকেরা যুদ্ধাঁবগ্রহ করে রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে 
নিজেদের স্বাধীনতার ফ্বীকৃতি আদায় করে। তারা নিজেদের নগরে মাদ্রা 
প্রচলনের আঁধকার লাভ করে। প্রত্যেক নগরে ফ্বয়ংসম্পর্ণ শাসনব্যবদ্থার পত্তন 
হয়। যে দলিল ছারা এই অধিকার পায়. তার নাম ছিল সনদ্‌ বা চার্টার। 
সনদ: পাওয়ার পর শহরের শাসনব্যবস্থা পৌরসভা ও নির্বাচিত সংস্থার হাতে 
যায়। বাইরের গণ্যমান্য লোকেরা নির্বাচিত হয়ে শহর শাসনের দাঁয়ত্ব পেল। 
শহরের নিজদ্ব পীলশ, নাগাঁরক সেনাদল প্রভাত গঠিত হয়। অক্সফোর্ড, 
কেমব্রিজ, লণ্ডন, প্যারিস, কোলোন প্রভৃতি শহর স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। 
{বিশেষ করে জার্মান ও ইটালীর নগরগাল ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে খুবই সম্‌দ্ধি 
লাভ করোছিল। নগরের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি একদল ক্ষমতালিপ্স; ব্যক্তির মনে 
লোভ ও দ্বার্থপর্তার সৃষ্টি করে। অবশেষে একসময়ে সমস্ত ক্ষমতা একদল 
বাণক সংঘের হাতে চলে আনে । 

বুজেয়া কথাটির উৎপত্তি ঃ বাণিজ্যের প্রসার, শহরগণলর সমাঁদধ ও চিন্তা- 
ধারার রূপান্তরে ইউরোপের সমাজজীবনে এক পাঁরবর্তন এল । জাঁমদার ও ভাঁম- 
দাসের মাঝে একাঁট নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হল । এরা ছিল ফ্বনিভরি, ফ্বনিয়ান্দ্রত। 
এই শ্ৰেণীটির উদ্ভব হয়োছল শহর বা বা" কথাটি থেকে । মধ্যযুগে শহরে 
যারা বাস করত তাদেরকে বলা হত বাগণরস্‌। ল্যাটিন ভাষায় এর অথ" ছিল 
বাজেনাঁসস্‌। ফরাসী ভাষায় এই কথাটিকে বলা হত বুজোঁয়াজী। 

পরবর্তীকালে বাঁণকেরা ধনবান হয়ে সমাজে ধনতন্ত-্থাপন করে। আগে 
জাঁমর মালিকরাই ছিল শীল্তশালী। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী তাদের হাত থেকে 
ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তারা এমন আইন রুনা করে যার বলে বাঁণকের লাভবান 


ap মধ্যযুগের হাঁতিকৃত্ত 


হয় এবং কারিগর ও শ্রমিকেরা শোষিত হয়। বিংশ শতকের সময়ে রুশ-বিপ্লবের 
ফলে দেশে দেশে শ্রেণীহীন, শোষণহান সমাজব্যবন্থা গড়ে উঠে। তারই ফলে 
বুর্জোয়াদের প্রভাব ধারে ধারে লোপ পেতে শুরু করে। 


অনুশঈীলনণ 

রচনাধমী প্রশ্ন £ 

১। মধ্যযুগে কেমন করে নগরের উদ্ভব হয়েছিল? নগরের বিকাশে ব্লুসেডের 
প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। 

২। গিল্ড বা বাঁণক সংঘের কারধধারা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও। 

৩। মধ্যযুগের নগর ও নগরবাসীর জীবনধারা সম্পকে যা জান লেখ। 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

১। মধ্যযুগের নগরগঠীলর শাসন-ব্যবস্থার পাঁরচয় দাও । 

২।  চাটরি সম্পর্কে কি জান ? 


৩। বুজেয়া শব্দটির অর্থ বায়ে বল। মধ্যযুগের নগরের সঙ্গে এ যুগের 
নগরের পার্থক্য ক ছিল? 


বভুমৃখী প্রশ্ন 2 
১। শমন্যদ্থান পঃরণ কর £ 


(ক) তবে = মানুষের অর্থনৌতক ও -- জীবনধারার মূলে মধ্যযুগের 
নগরগলেরও কিছ; অবদান ছিল। (খ) ব্যবসায়ীরা _ ও  স:বিধার জন্য 
নগরেই তাদের প্রধান কাযলিয় গড়ে তোলে। (গ) সাধারণভাবে __ বলতে 
বোঝাত -__ বা কল-কারখানার মালিক । 

২। মুখে মুখে উত্তর দাও £ 

(ক) মধ্যযুগের নগরগদালর আকার কেমন ছিল? (খ) নগরীর শাসন চালাত 
কারা? (গ) গিল্ড কি? (ঘ) চাটরি বলতে কি বোঝ? (ও) মধ্যযুগের নগর- 
গার রাস্তাঘাট কেমন ছিল ? 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ চীনেন্র কথা৷ 

টড]... লা জাত 

পাঁথবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগদীলর অন্যতম হল চীনদেশের সভ্যতা ৷ 
প্রাচীন য্গের মত মধ্যযুগেও এদেশের সভ্যতার ্বাতত্ত্য অক্ষর ছিল । ইউরোপে 
যখন গ্র'ন্টান আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মের নামে চলোছিল রক্তক্ষয়ী 
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ_চীনের রাজারা তখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাদরে 
আমন্ত্রণ জানয়েছেন। সকল ধমণবলম্কীকে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অন্যমাঁত 
দিয়েছেন। 

একদিকে পাহাড়-পর্কতের প্রাকৃতিক বাধা, অন্যদিকে চীনের মহাপ্রাচীরের 
ব্যবধান এ দেশকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাহমা। বদধদেবের আঁহংসা, প্রেম ও 
মৈত্রীর বাণী চাঁনদেশের মানুষের মধ্যে সগ্চার করেছে নতুন আদর্শ । অন্য 
দেশে যখন যোদ্ধা ও সৌনকেরা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে_ চীনবাসীরা 
তখন য্দ্ধকে ঘ্‌ণা করেছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে এদেশ হয়েছে 
সমদ্ধশালী। 

রাজনৌতিক দিক থেকে এদেশের স্বতন্ত্র ধারা মধ্যযণগেও বজায় ছল ৷ 
বাইরের অভিযানকারাঁরা চীনে প্রবেশ করে সহসা প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারোন। 
এখানে একাধিক রাজবংশের রাজত্ব চলেছে_্থায়ী হয়েছে বেশ কয়েক 
শতাব্দী । যেমন_চৌ, চীন, সুই, তাখ সঙ আরও কত কি। শ্রীন্টীয় 
সপ্তম শতকে -তাঙ্‌ রাজাদের আমল থেকেই চীনের হীতহাসে প্রকৃতপক্ষে 
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দশম শতকের সচনা কাল পর্যন্ত প্রায় তিন শতাবদাব্যাপী চীনে তাজ রাজাদের 
শাসন চলোছল। এ যুগে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সভ্যতা-সংগ্কীতর 
উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘর্টোছল। 

রাজনৈতিক এক্য স্থাপন ঃ তা বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাট ছিলেন তাঙ্‌-তাই- 
সুং। তাজ্‌ বংশ যখন প্রথম সিংহাসন আঁধকার করে তখন চীন ছিল খণ্ড 
ও বিচ্ছন্ন এবং তাতার আক্রমণে বিব্রত । সম্মাট তাঙ-তাই-সুং তাতারদের চীন 
দেশ থেকে বিতাঁড়ত করলেন এবং একে একে {বাভিন্ন খণ্ডরাষ্ট্রগরীল জয় 
করে সমস্ত চীন জড়ে এক বিরাট সামাজ্য প্রাতষ্ঠা করলেন। তা, সাম্রাজ্যের 
মত এত বড় বিরাট সাম্রাজ্য চীনে হীতপর্বে আর কেউ ছ্াপন করতে 
পারেনান। পামীর, মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অগ্চল, ইন্দোচীনের একাংশ 


৮০ মধ্যযুগের ই তিব্ত্ত 


এবং কোরিয়া প্রভাতি দেশ তখন চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই সময়েই 
তাঙ্‌ বংশের রাজ্যসীমা পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে গোবি মর্ভ্যাম 
আঁতন্রম করে আলতাই পর্বতশ্রেণী স্পর্শ করেছিল । তঙ্‌ সাম্রাজ্যের রাজধানী 
চাঙ্-আন শহর ছিল আঁত বিশাল। সমস্ত দেশের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ 


তাঙ্‌-তাই-সংকে চীনের লোকেরা “দং-হোয়াং” অথাৎ “সম্রাট শিরোমাঁণ” 
- আ্যাখ্যা দিয়োছল। তাঁর সভায় নেপাল, মগধ, পারস্য ও কনস্টাণ্টিনোপলের 
সম্রাট দূত পাঠিয়েছিলেন । সিরিয়া থেকে খরান্টান প্রচারকরা এসে এ সময়ে 
চীন দেশে খন্টধ্ম প্রচার করতে থাকে । কথিত আছে, হজরত মহম্মদ তাঙ্‌- 
তাই-সদং-কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আবেদন পাঠিয়োছলেন। এই সময়ে 
ক্যান্টনে একা মসজিদ স্থাপিত হয় এবং চীনের অধিবাসী ইসলামধম* গ্রহণ 
করে। তাঙ্‌ বংশের রাজত্বকালে পারস্যের জরঞ্চুল্টর প্রবার্ত'ত ধর্মও চাঁন দেশে 
প্রচাঁরত হয়। 
রাজ্য শাসনের জন্য কনফ্াসয়াস যে সকল-নিয়ম করে গিয়েছিলেন তাঙ্‌- 
তাই-সুঙ তা মেনে চলতেন। অঙ-তাই-সমডের রাজত্বকালে চীনে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নত হয়। চীন কৃষি, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উৎকর্ষ 
লাভ করে। 
তাঙ্‌ বংশের আর একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন মিং-হয়াং। তিনি আতিশয় 
সদাশয় নরপাঁত ছিলেন । তাঁর রাজত্বকালে চীনা সভ্যতা ও সংস্কাতির অসাধারণ 
উন্নাত হয়।  তাঙ্‌ বংশের সর্বশেষ সমাট ছিলেন চু-ওয়েন। তান ছিলেন 
দ:বলি ও অপদার্থ। তাঁর শাসনকালে চীনে বিশজ্খলা দেখা দেয়। এরই 


তাঙ্‌ যুগে বহুমখী সম্‌দ্ধি £ তাঙ্‌ যুগে বহাম্যধী সমদ্ধি দেখা দেয়। 
আইন, শিক্ষা, জ্ঞানবজ্ঞান, সাহিত্য এ যুগে অসাধারণ অগ্রগতি লাভ করোছল। 
এ যগেই চায়ের প্রচলন হয়। : ছাপার মোঁসন উদ্ভাবিত হয়োছল এ যুগেই । 
শিল্পের বিকাশের দিক থেকেও এ যাগ খুব উল্লেখযোগ্য । 

আইন £ সাঙ্‌ রাজাদের রাজত্বকালে বাধ্যতামূলক সামরিক দাসবাত্বির পেশা 
থেকে চাষীরা মস্তি পায়। প্রাণদণ্ডাদেশ তুলে দেওয়া হয়। নানা দণ্ডের 

হাস পায়। 

শিক্ষা ও বিজ্ঞানচ্চা £ তাঙ্‌ রাজারা শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। 
তাঁদের উৎসাহে এ যুগে চাঁনে ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শর হয়। তখন 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ইঁত্হাস, সাহিত্য, গাঁণত, দর্শন ইত্যাদ। এ 
সময়ে চৈনিক ভাষায় বহ বৌদ্ধ পর্ণীথ অনাদিত হয়োছিল। রাজারা জ্ঞান-বিজ্ঞান 
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চচয়ি খুবই উৎসাহী ছিলেন । তাঙ-আই-সুং জ্যোতিবিদ্যা সম্পকে গভীর- 
ভাবে অধ্যয়ন করতেন। তিনি এ বিষয়ে একখানা বইও লিখেছিলেন । 

সাহত্য ঃ সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক থেকেও তাঙ্‌ ফুগ সমগ্র চীনের 
মধ্যয্গের ইতিহাসে ল্মরণীয় হয়ে আছে। এয্‌্‌গেই আবিভূ্তি হয়েছিলেন চীনের 
প্রসিদ্ধ কাব লি-পো। সুন্দর স্যন্দর গাঁতিকাবতা তান রচনা করতেন। তাঁর 
কবিতার ভাব ও ভাষা ছিল সহজ ও সরল। সেগুলির আবেদনে পাঠকের 
অন্তরকে স্পর্শ করে এ যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি তুফো। মিংহ্য়াং 
কাব্যরাঁসক সম্রাট ছিলেন এবং তিন নিজেও কবিতা লিখতেন । 

চায়ের প্রচলন £ তাঙ্যুগেই চীনে প্রথম চায়ের প্রচলন হয় । তখন অতিথি- 
অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের জন্য পানীয় হিসাবে চা দেওয়া হত। পরবর্তী 
কালে চীন থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চায়ের প্রচলন শর হয়। 

মনূদ্রণযন্ত্র £ মুদ্রণযন্ত্রও তাঙ্‌ যুগের আর একটি অবিদ্মরণীয় আবিদ্কার ॥- 
এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলেই শিক্ষা বিস্তারের পথ সংগম হয় । 

শিল্প £ তাঙ্‌ যুগে চীনের বড় বড় প্রাসাদের দেওয়াল ও আদৃশ্য মৃৎপান্তু; 


লাভ করেছিল । 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কাঁধির উন্নতি £ তাঙ্‌ রাজাদের আনকল্যে দেশ- 


বিদেশের সঙ্গে এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে । রেশম, পশম, মূল্যবান 
পাথর ইত্যাদি পণ্য চীন থেকে অন্যদেশে পাঠান হত। চীনদেশের বাঁণজ্যতরী 
তখন ভারত মহাসাগর এবং পারস্য উপসাগরে চলাচল করত। এই ব্যবসা- 


বাণিজ্যের ফলে চীনের আর্থ ক অবদ্থার উন্নাত হয়। 


৬২ মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 
তাঙ্‌ সম্রাটের কৃষক ও কৃষির উন্নীতর প্রাতও খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা 
সাফদের মুক্তি দেন। চাষীদের অবস্থার উন্নাতর দিকে তাঁরা খুবই সহানুভাঁত- 
শীল ছিলেন। 

চীন থেকে জাপান ও কো'য়ায় চীনা সভ্যতার প্রসার ? তাঙ্‌ যুগেই চীনা 
সভ্যতা স্বদেশের বাইরে জাপান, কোরিয়া, আনাম ইত্যাদ অগলে ছাঁড়য়ে 
পড়োছল। কোরিয়ার রাজ পাঁরবারের সন্তানেরা চীনে লেখাপড়া শিখতে 
আসতেন। কোরয়ার মাধ্যমে চৌনক সংস্কৃত প্রথমে জাপানে প্রবেশ করে 
তারপর চীনের সঙ্গে সরাসাঁর যোগাযোগ ঘটে। ইন্দোচীনে চৌনক সংদ্কীত 
প্রভাব বিস্তার করে। এসব অঞ্চলে চীন থেকেই বৌন্ধধর্ম ও সভ্যতা প্রচালত 
ছিল। চীনাদের অন্দকরণে লাপিমালা গড়ে ওঠে। 

হিউয়েন-সাঙের ভারত পর্যটন ও তার প্রাতক্রিয়া ঃ আমরা আগেই জেনোছি 
চীনের প্রধান ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম । ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক 
গৌতম বুদ্ধ । তাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে যুগে যুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 
গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল । চীনে তাঙ্‌ রাজাদের সময়ে প্রাসদ্ধ চীনা বৌদ্ধ 
পর্যটক [হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। তান গোঁবি 
মরুভাঁম ও ইসিককুল হদ পার হয়ে তুকীছ্থানে চলে 
আসেন। মধ্য এশিয়ার এই অগুলের আঁধবাসীদের 
উপর তান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেন। শেষ 
পর্যন্ত তান সমরখন্দ হয়ে কাবুল ও কাশ্মীরের পথে 
ভারতে আসেন। ভারতে এসে হর্ধবর্ধনের সঙ্গে 
তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এদেশে তান বহুকাল আঁতবাহত 
করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে হিউয়েন-সাঙ: 
বৌদ্ধশান্দ্ের বহ: পর্ণথ, নানা রকম বদ্ধমটার্ত ও চিত্র 
সাথে করে নিয়ে যান। এগ নিয়ে যেতে হিউয়েন- 
সাঙের কুড়ীট ঘোড়া লেগোঁছল । চীনে ফিরে আসার 
পরে তাঙ্‌ সম্রাটের তাঁকে বিপুলভাবে সব্বার্ধত 
করেন। হিউয়েন-সাঙ্‌ চৌনক ভাবায় বৌদ্ধ ধর্মশান্দ 


1হউয়েন-সাঙ্‌ 


অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। হিউয়েন-সাঙের অনুসরণে বহ বৌদ্ধ সন্যাসী 
চীন থেকে ভারতে যেতে শুর; করেন । আবার ভারত থেকেও বহ; বৌদ্ধ ধর্ম- 
প্রচারক চীনে যান। এমানভাবে ভারত ও চীন দেশের মধ্যে সুদূঢ় সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে । আজও চোনক সভ্যতা অনেকাংশে ভারতীয় সভ্যতার ছারা প্রভাবিত 


হয়। চীনাদের প্রচেষ্টার ফলেই দেশ-বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংকাঁত 
প্রচারত হয়। 


মধ্যযুগের সং্দরুর-প্রাচ্য ৮৩ 


সুঙ রাজাদের আমল (-৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ) £ সুঙ রাজাদের আমলে চীনের 
খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যগাল প্রতাঁষ্ঠিত হয়েছিল । চাও-কুয়াংইন সুউবংশের 
প্রাতিষ্ঠাতা । চীনাবাসীদের কাছে তিনি “আইন” নামে পাঁরচিত। তাঁর রাজত্ব" 
‘কালে চীনা নতুন ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ হয়। সারা দেশে এন্বর্য ও সম্পদ 
বৃদ্ধি পায়। এই বংশের আর একজন বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন তই-সুঙ | তান 
“চীনের খণ্ড খণ্ড রাজ্যগল এক্যবদ্ধ করেন৷ এই বংশের আর একজন সম্রাট 
ছিলেন ?চন-সুঙ । তিন চীনে শান্ত ও শৃঙ্খলা প্রাত্ঠা করেন এবং চীনে এক 
‘নতুন ধর্মমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। চেন-সুঙের পরবর্তী কালে জেন- 
সঙ ও সেন-স:ঙের আমলে চীনে নানা দিক থেকে পারবর্তন দেখা দেয়। চীন 
দেশে বাণিজ্য, কৃষি, খণ-_সকল ব্যাপারে সংদকার শুরু হয় এ সময় থেকেই । 

সঙ যুগের গনুরুত্বপনর্ণ সংস্কার £ সঙ রাজারা নানা দিক থেকে কতকগ্ীল 
'গ্রত্বপূর্ণ সংদকার করেন | এসব সংসারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের 
কল্যাণ সাধন । এসব সংদকারগীলর ফলে চীনের সমাদধর পথে অস্দাবধা- 
'গনীল দূর হয়। 

ব্যবসা-বাণিজ্য ই তাঙ্‌ রাজাদের মত সূঙ রাজারাও জলপথে বাভন্ন দেশের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন । বিদেশী বাঁণকদের চীনে এ সময় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কতকগ্ীল সুযোগ-স্নাবধা দেওয়া হয়োছল । তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
কোনও কোনও পণ্যের ওপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। সরকার নির্ধারিত 
ব্যবসায়ীরা সেই সব পণ্যের ব্যবসা চালাত। তখন জিনসের মুলোর ওপর 
শুক ধার্য করা হত। এ সময় চীনারা সমদ্র পথে বিদেশে যেতে আরম্ভ 
করেছিল এবং সেই উপলক্ষে তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পাঁরসর বাঁদধ পেয়ে- 
ছিল । চীনারা ধুপ, চন্দন, হাতির দাঁত, গণ্ডারের শি, প্রবাল, মুক্সা প্রভাতি 
আমদানি-রপ্তানি করত। সোনা, রূপা, বিশেষত তামার টাকার রপ্তানি খুবই 
বেড়ে গিয়েছিল । সঙ রাজত্বকালে অর্থনৈতক ব্যবদ্থায় কাগজের মদদ্রার 
ব্যবহারই সে যুগের একটি বিশেষ গরুত্বপূ্ণ ব্যাপার । 

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ £ চীনের প্রচলিত করদান প্রথামত সকল দেশের থেকে 
ফসল রাজধানীতে প্রেরণ করা হত। এই প্রথায় রাষ্ট্রের আর্থক ক্ষাত হত ও 
দরিদ্রের দুগণতরও সীমা ছিল না। এই সব অস্াবধা থেকে রাষ্ট্র ও প্রজাদের 
রক্ষা করবার জন্য ওয়াং-আন-ি একটি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। প্রত্যেক 
জেলায় রাষ্ট্রে নিজদ্ব শস্যগোলা দ্ছাপন করা হল এবং সেই গোলায় কর হিসাবে 
্ানীয় শস্য মজুত রাখবার ব্যবস্থা হল। প্রয়োজনমত সরকার এই শস্য অন্য 
পাঠিয়ে বিক্রি করতেন। 

রাষ্ট্র কর্তৃক কাঁষধণ দান £ সংদ্খোর মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা 


৮৪ মধ্যযগের ইতিবৃত্ত 


করবার জন্য রাষ্ট্র থেকে খণদানের ব্যবদ্থা করা হয়েছিল। জাম বন্ধক রেখে 
কৃষক ঝণ গ্রহণ করত চাষ আরন্তের প্রথমে, আর সেই খণ সংদসমেত পাঁরশোধ 
করত শস্য সংগ্রহের পর । 

জমির জাঁরপ ও কর ধার্যকরণ £ জাম জরিপ করে নতুনভাবে কর ধার্য করা 
হয়েছিল । সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক জীমর ওপর ন্যায্য কর ধার্য করা । 
অনদর্বর জম, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভাম, সমাধিক্ষত্র প্রভৃতি করযোগ্য জাঁমর 
আঁলকাভুন্ত করা হয়নি। 

সঙ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃত £$ সঙ যুগে ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য 
ও গদ্য প্রভাত রচনার ক্ষেত্রে অভতপর্ব উন্নাত হয়োছিল। জ্যোতিবি'দ্যা, 
আয়ঃর্বে'দ, উদ্ভিদাবিদ্যা ও গাঁণতশাদ্রেরও নানা গ্রন্থ রচিত হয়োছল। সাহিত্য 
রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হয়োছিল গ্রন্থ ছাপার কল্যাণে। এ যুগের একটি 
বিশেষ রচনা “বিশ্বকোষ” । সঙ যুগের খ্যাতি অতুলনীয় চিন্র-শিজ্পের জন্য, 
প্রাকীতক রম্য দশ্য অঙ্কনই ছিল সে শিল্পের প্রাণবদ্তু। সঙ যগ চিনত্রশজ্পে 
উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠোঁছল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন চেং-সু-দিয়াংও। 
সঙ সমাট পদই-সুঙ্‌ ছিলেন একজন কৃতি শিল্পী, শিল্পের পশ্ঠপোষক এবং 
শিল্প-রাঁসক। চীন দেশে তিনিই প্রথম শিল্প আকাদৌম স্হাপন করেন। সম্রাট 
শিক্ষাদানে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, চিত্রের বিচার ও সমালোচনা করতেন। সঙ 
যুগে পোঁস'লেনের উৎকর্ষ চরম শিখরে উঠোঁছল। পোর্সলেন নানা জায়গায় 
তৈরী হত। রাজধানী কাই-কোং নগরে সম্রাটের নিজদ্ব কারখানা ছিল । সুঙ 
যুগের পোশাক-পারচ্ছদ, মান্দির, গৃহ'সঙ্জা সবই ছিল অপচর্ব । বন্তবয়ন, ধাতু 
পাথরের কাজে অনুপম শিল্পকুশলতা ফুটে উঠোঁছল। 

ইউয়ান বংশ £ হণ ও তুকাঁদের মত মঙ্গোলরাও ছিল এক শান্তণালী, 
সাহসী, যদদ্ধাপ্রিয় যাযাবর জাতি । চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ মরূময় দেশ 
ছিল তাদের বাসভাঁম। ছোট ছোট তাঁবুতে তারা বাস করত। ঘোড়ায় চড়ে 
তারা যাতায়াত করত এবং ঘোড়ার মাংস ও দ:ধ তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। 
পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধ করে তারা জীবন কাটাত। তাঁর ও ধনুক ছিল 
তাদের প্রধান অন্দর এবং তাদের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। গ্রাম ও নগর পত্তন করে 
বাস করা মঞ্গোলরা মোটেই পছন্দ করত না। ছোট ছোট দলে বিভন্ত হয়ে 
তারা এক একজন সর্দারের অধীনে বাস করত। 

চি খাঁর দিগ্বিজয় £ ত্রয়োদশ শতকে একজন সমর-নায়কের নেতৃত্বে 
এক্যবদ্ধ হয়ে মণ্গোল জাত একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রিন্ট করে দিগ্বজয়ে বের 
হল। মঃ্গালদের এই নায়ক ইতিহাসে চি্গজ খাঁ নামে প্রাসদ্ধ ছিলেন । 
চা্ছজের আসল নাম ছিল তেমুচিন। চিণ্গজ নিজে এক জন আত সুদক্ষ 


মধ্যফগের অন্দর-্রাচ্য ৮ 


সৈনিক ছিলেন এবং একে একে অন্যান্য মঙ্গোল সদ্ণারদের পরাজিত করে 
একটি শাক্তশালী রাজোর সর্বেসর্বা হলেন। তখন মঙ্গোল জাতি তাঁকে কেগাস 
পদে মনোনীত করল । এই সময় 
চিঙ্গিজের বয়স ছিল একান্ন বৎসর । 

চিক্িজের মত প্রাতভাশালী 
সামরিক নেতা পৃথিবীতে খুব 
কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাট 
পদ লাভ করে তানি রাজাজয়ে 
অগ্রসর হলেন। প্রথমেই তিনি 
উত্তর-চীনের কিম-তাতার সাগ্রাজা 
জয় করে নিলেন। এর রাজধানী 
ছিল [াঁকং। তারপর তান 
কোরিয়া অধিকার করলেন । এরপর 
চিঙ্গিজের সাথে মধ্য-এীশয়ার 
খাওয়ারিজম রাজ্যের শাহের বিবাদ 
বাধল। চিঙ্গজ খাওয়ারিজম রাজ্য 
আরুমণ করেন, তাঁর এই আক্রমণে 
রাজাটি ধস হয়ে যায়। সমরখদ্দ দচাঙ্জ খা 
ছিল সে সময়ে মধ্য-এঁশয়ার শ্রেষ্ঠ নগর এবং সম্‌দ্ধিশালা বাণিজ্যকেন্দ্র। নগরে 
প্রবেশ করে মাঙ্গালরা সেখানকার আঁধবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করল । বোখারা, 
বলুখ, নিশাপতুর প্রভাতি সম্‌দ্ধশালা নগর ভদ্মীভৃত হল । িরাট অণুলে ১৬ 
লক্ষ লোক বাসহ্হান হারাল । 

চাঙ্গজ খাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর সামাজা পর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে 
পশ্চিমে ইউরোপের নীপার নদাঁর তাঁর পর্যন্ত প্রসারিত হয়োছল। এই [বিশাল 
সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারাকোরাম ৷ চিঙ্গিজ খাঁ একজন র্তাঁপপাস; সাম্রাজ্য 
বিজেতা ছিলেন । কিন্ত; ধমাঁয় দিক থেকে তান অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁর 
‘একজন চীনাদেশীয় মন্ত্রী ছিলেন__থিয়োদিউ সৃতসেই । [তান ছিলেন দয়াল 
ও গুণবান। তাঁর পরামর্শে চীনের বহ সন্দর সুন্দর নগর ও শিল্পকীর্ত 
মঙ্গোলদের ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা পেয়োছল । 

কুবলাই খান £ চিঙ্গিজ খাঁর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন কুবলাই খান। 
তান ১২৫৫ ধর্টাব্দে সমগ্র মঙ্গোল জাতির সম্রাট বা ‘খান’ রুপে আভাষন্ত হন। 
কুবলাই খানের রাজত্বকাল কতকগীল কারণে উল্লেখযোগা । প্রথমতঃ, তান 
কারাকোরাম থেকে তাঁর রাজধানী সাম্রাজ্যের কেন্দরদ্ল পাকি-এ চ্ছানান্তারত 


4 £ 
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করেন। দ্বিতীয়তঃ তান স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর' 
ব্যাপারে তান উদার ও সাঁহফ্জতার পাঁরুয় দেন। তৃতীয়তঃ কুবলাই খানকে 
চীনাবাসী তাদের সম্রাটরূপে গ্রহণ করোছল । চতুর্থ তঃ, কুবলাই খানের সময় 
থেকেই মঙ্গোল সর্দারেরা এশিয়া-ইউরোপ মহাদেশের বিভন্ন অণ্ডলে বহু ফ্বাধীন 
রাজ্য চ্হাপন করে । কুবলাই খানের রাজন্বকালেই প্রাসদ্ধ 'ভীনসীয় পর্যটক: 
মার্কো পোলো চীনে আসেন এবং 
কুবলাই খানের দরবারে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
পরে তিনি একটি বিবরণী লেখেন। 
তা থেকেই কুবলাই খানের শাসন 
কাল সম্বন্ধে অনেক কথা জানা 
যায়। 

(কুবলাই খানের রাজত্বকালকে 
2) |মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণ যুগ বলা 
হয়।) [তান টোনক সাংদ্কাতির 
পঙ্ঠপোষক ছিলেন। তান ছিলেন 
উদার প্রকীতির ও পরধর্মমত সহিষ্্য। তিব্বতী বর্ণমালার ধাঁচে তানি 
মঙ্গোলদের বর্ণমালা পাঁরবর্তন করোঁছলেন। ১২৯৪ প্রঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদৌশক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৩৬৮ থাঃ 
চীনে এক বিরাট বিদ্রোহ হয়। ফলে চীনদেশ থেকে ইউয়ান বংশ ধংস হয়। 

মারো পোলোর ভ্রমণ কাঁহনী £ ইটালীর ভোনস নগরে নিকলো পোলো ও 
মাঁফও পোলো নামে দূইভাই বাস করতেন । ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১২৭৪ 
খীন্টাব্দে তাঁরা চীনে যান। তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নিকলোর ছেলে মাকে 
পোলো । পোলোরা প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পাঁক-এ উপাঁচ্হিত হলেন! 
মারো পোলো খাব বাদধমান ছিলেন । তান এই সময়ের মধ্যেই চীনা ও. 
মঙ্গোল ভাষা শিখে নিয়োছলেন। 

পাঁক-এ আসার পর মার্কো পোলোর সঙ্গে কুবলাই খানের পার্চয় হয়। 
মাকে পোলোকে সম্রাটের খুব ভাল লাগল । তান তাঁকে নিজের উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী পদে নিয়োগ করলেন। কালক্রমে মারো পোলো একটি প্রদেশের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন । বোল বছর চীনে বাস করবার পর পোলোরা দ্বদেশে 
ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন । কিন্তু সম্রাটের অনুমাঁতি পাওয়া গেল না । পরে 
সযোগমত পোলোরা সমুদ্রপথে রওনা হলেন এবং পরে সংমান্রা ও দাক্ষিণাত্য, 
হয়ে পারস্যে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা দেশের দিকে রওনা হলেন! 


/ 
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প্রায় চব্বিশ বছর পরে পোলোরা ভোঁনসে ফিরে এলেন । কিন্তু তাঁদের 
তখন কেউ আর চিনতে পারল না। তারপর তাঁরা -আত্মীয়-্বজনকে এক 


সভায় আহবান করে নিজেদের পার্চয় দিলেন ও ধনরত্বা্দি দেখানোর পরে 
তাদের সন্দেহ দুর হয়। 
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মাকেণ পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে কুবলাই খানের দরবারের সান্দর বিবরণ 
পাওয়া যায়। কুবলাই খানের সাম্রাজ্য ছিল স্যাবশাল। সমস্ত দেশব্যাপী বৌদ্ধ 
বিহার, পাহুশালা, দ্রাক্ষাকুঞজ ফুলের বাগান মানুষকে মুগ্ধ করত। চীনের 
শিল্পীরা ছিল নিপুণ $ চীনের জরি ও রেশমের সঙ্গের বন্দু অত্যন্ত সন্দর 
ছিল। কৃষির জন্য ছিল খামার আর বাণিজ্যের জন্য অসংখ্য বন্দর, নগর, ভান্ডার, 
গৃহ ও বিপণি ৷ মাকেণ পোলো কিছুকাল হান-চে নগরের শাসনকতণ ছিলেন। 
সেই নগরের মধ্যে সাধারণের জন্য বহু স্নানাগার ছিল; বন্দরটি ছিল খুব 
বড়। সদর ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভাতি দেশ থেকে বাঁণকরা পণাদব্য নিয়ে 
সেখানে যান। চীনে তখন কাগজের নোট প্রচালত ছিল। মাদ্রার বদলে 
নোটের বাবহার সর্বপ্রথম চানেই প্রচালত হয়। 

মাকে পোলো জাপান, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, মাত্রা, জাভা এবং দক্ষিণ ভারতের 
সাবস্ধেও অনেক কথা লিখেছেন। জাপানীদের প্রচুর সোনা ছিল। ব্ৰহ্মদেশও 
এর সম্পদশালী ছিল । মার্কো পোলো দাক্ষণাত্যের কাকতীয় রাজ্যের রাণী 


রুদ্রাম্বার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন । তিনি ভারতীয় যোগাঁদের অত্যাশ্চ্ শান্তির 
পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়োছলেন। 


অনহশীলনন 
রচনাধমণ' প্রশ্ন ই 
১। তাঙ্‌-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন? তাঁর রাজত্বকাল সম্পকে“ যা 
জান লেখ । 


২। তাঙ্‌ যুগের বিভিন্ন সমৃদ্ধি সম্পকে একাট বিবরণ দাও । 
ও। হিউয়েন-সাঙের ভারত পর্যটন ও তার প্রাতিকিয়া সম্পকে আলোচনা 
কর। 
৪। সঙ রাজাদের সময় (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য, (খ) বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়কর 
(গ) জমির জারপ ও কর ধার্য'করণ নীতি সম্পকে“ আলোচনা কর । ৮৬ 
৫। চিন্গিজ খাঁ কে ছিলেন ? তাঁর দাঁ্বজয়ের একটি বিবরণ দাও। 
৬। কুবলাই খানের রাজত্বকাল ক কি কারণে উল্লেখযোগ্য ? 
৭। মাকোঁ পোলো কে ছিলেন £ তান কুবলাই খানের শাসনকাল সম্বন্ধে কি 
'িববরণ দিয়েছেন? 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


১। মধ্যযুগে কোন কোন, দিক থেকে চীনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ? 
২। মং-হুয়াং সম্পকে পারিচয় দাও । 


সপ 
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৩। সঙ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃত সম্পর্কে কি জান? _ 
৪। মঙ্গোলদের সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৫! মধ্যযুগে চীনে কখন ও কিভাবে বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল ? 


বন্তুমখী প্রশ্ন ৪ 
১। প্রকৃত উত্তরাট খংজে ?চাঁহুত করে (/) দেখাও ৪ 
(ক) চীনের সবশশ্লেষ্ঠ কাব ছিলেন-_তুফো|ল-পো/মংহয়াং। 
(খ) চিজ খাঁর রাজধানী ছিল--পাকিং/কারাকোরাম|সমরখন্দ। 
(গ) চীনের “সম্রাট ?শিরোমাণ” আখ্যা পেয়েছিলেন তাঙ:-তাই-সংং/মিং-হুয়াং/ 
চু-ওয়েন। J 
(ঘ) চীনে প্রথম চায়ের প্রচলন হয়েছিল-_-তাঙ: যুগে|স:ঙ যুগেইউয়ান ফগে। 
২। নাচের বাম দিকের শন্দগালির গলে ডাম দিকের ধ্দগুলর সঙ্গত গাধন 
কর$ 
(ক) তাঙ্‌-তাই-স_ং---পর্টক 
,(খ) 'হিউয়েন-সাঙ-.****রাজা 


৩1! শহন্যদ্থান পুরণ কর ৪ 


(ক). _ চীনে প্রথম = প্রচলন হয়। (খ) কাব্যরসিক সম্রাট ছিলেন = । 
(গ) চাও-কুয়াং-ইন -- বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ (ঘ) সঙ সম্রাট -- ছিলেন একজন 
কৃতি শিল্পা ৷ টু 

৪1 ম্খে মুখে উত্তর দাও £ 

(ক) তাঙ্‌ বংশের কখন প্রাতষ্ঠা হয়? (খ) কোন: সপ্্ীট জ্যোতাবিদ্যা সম্পর্কে 
গ্রন্থ লিখেছিলেন ? (গ) সঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বল। (ঘ) চিক্িজ খাঁর 
রাজধানী কোথায় ছিল? (ঙ) মাকোঁ পোলো কোন দেশের লোক ছিলেন? 
(5) পাঁকং কার রাজধান' ছল ? 


দ্বিতীয়-পারচ্ছেদ মধ্যযুগের জাপানের কথা 


প্রব-্রাচ্যে চীনের পরেই জাপানের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য । চাঁন কিংবা 
ভারতবর্ষের তুলনায় জাপানের প্রাচীন ইতিহাস একেবারেই সম্‌দ্ধিহীন ৷ এশিয়া 
মহাদেশের পরবাংশে প্রশান্ত মহালাগরের মধ্যে পাঁচটি প্রধান এবং আরও কতক- 
গলে ছোট ছোট দীপ নিয়ে জাপান দেশটি গঠিত হয়েছে। জাপানের আদি- 
বাসীরা সম্ভবত ছল আইন? নামে পশ্চিম এশিয়ার এক যাযাবর জাতিগোষ্ঠী। 
এখানে সভ্যতা-সংস্কাঁত যা কিছ; গড়ে উঠেছে তা দেখে বোঝা যায় মধ্যযুগে 
আইন; ছাড়াও দাক্ষণ-এশিয়া থেকেও একদল লোক জাপানে এসেছিল। এসব 
বাচন্র জাতির মানুষ নিয়ে তৈরী হয়েছে জাপানীরা । পরবতীকালে কোরিয়া 
থেকে একদল চীনা জাপানে আসে। এর ফলে জাপানে চৈনিক প্রভাব দেখা 
দেয়। মধ্যযুগীয় জীবনধারার যা কিছ; বৈশিষ্ট্য জাপানীদের জীবনধারায় তা 
প্রোপণাঁর প্রকাশ পেয়েছিল । সেজন্য সমগ্র মধ্যয্গের ইতিহাসে জাপানের 
কথা বিশেষভাবে জানা দরকার । 
সমাজ ও দামন্ততাদ্দ্িক অর্থনশীতির বিকাশ ৪ মধ্যযগের সা পর্বে জাপানে 
বহ চাষযোগ্য জাম ছিল। সেগরলির মালিক ছিল ধনী 
ৃ সাবান করে সেখানে ফসল ফলাত ভাঁমহীন চাষী বা সাফে'রা। জমির মালিকেরা 
রাজাকে কর দিতেন। আগে রাজার অধীনেই ছিল এসব জাম। কিন্তু করেরবোঝা 
বাড়বার ফলে দরিদ্র কৃষকেরা জাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ত 


খন এ সব চাষযো 
জমি সামুরাই বা বাঁরষ্ুদ্ধারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। জামর কানা 


রের উদ্ভব হয়। 
কৃষকদের দরবন্থা 
ছিল অবর্ণনীয়। সাধারণ চাষীরা করের চাপে এক সময়ে ভামহীন চাষা বা 
বংশীয় শাসকেরা 
দেন। এদের বলা 


তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতেন সোগানেরা । (সমাজে বিভিন্ন ধরনের সবি 
4) ণী ছিল । তারা বংশানঢক্রমে সমস্ত সুযোগ-স্ীবধা ভোগ করত। সাম্বরাই- 
4 দর মধ্যে ছিল অভিজাত শাসক দাইমিও এবং সাধারণ সৈনিক। সাধারণ 
| অবশ্য সকল রকম অধিকার ভোগ করতে পারত না। কারণ তারা 

দের মানব দাইমিও বা জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ছারাই পরিচালিত হত। 


০ 


মধ্যফ্‌গের জাপানের কথা ৯১ 


চাষীদের জীবন ছিল চরম দুঃখে ভরা । করের বোঝায় তারা অনেক সময় জাঁম 
ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। কখনও বা সাধারণ রীতাস 
বা সাফে'র জীবন যাপনে বাধ্য হত!) কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কলে 
সমাজে ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সমাজে অভিজাত, সৈনিক, ব্যবসায়, 
কৃষক, কারিগর ইত্যাদি ভিন্ন আরও বহ শ্রেণী ছিল। ভারতবর্ষের অনুরূপ 
জাপানেও এক বিশেষ ধরনের সাম্ততান্রীক সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটে- 
ছিল। সেটা অনেকাংশে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্ের সঙ্গে সাদ্‌শ্যপূর্ণণ আবার 
অনেক দিক থেকে বৈসাদৃশ্যও ছিল। 

মিকাডোর প্রাধান্য ঃ চাঁনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক $ 

চীনের মত জাপানেও একজন সম্রাট ছিলেন-_তাঁর উপাধি ছিল পমকাডো+। 
জাপানাদের ধারণা ছিল সম্রাট বা ণমকাডো” হলেন সর্ধবংশীয় দেবতা । দেবতা 
এসে মানুষের মধ্যে জন্মেছেন, তাই মিকাডো ছিলেন পজার প্রাতমা বা প্‌তুলের 
মত। কেউ তাঁকে সহজে ছ'তে বা দেখতে পেত না। দেববংশে জন্ম 
এই রকম ধারণা ছিল বলে মিকাডোকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভীন্তর চোখে দেখত । 
তাই মিকাডো ছিলেন নামেমাত্র সমাট_তাঁন রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন 
করতেন না । দেশের শাসন বা শোষণের সব রকমের সুযোগ-সাবধার অধিকারী 
ছিলেন সোগানেরা। সম্রাট সামান্য পজো পেয়েই খুশী থাকতেন। এই 
সোগানদের শাসন কর্তৃত্ব চলেছিল ১৯ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত । 

চাঁনের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সন্পর্কঃ জাপানের সঙ্গে চীনের সাংকাতিক দিক থেকে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহন্দন আগেই গড়ে উঠোছল। চাঁন থেকে কোরিয়া হয়ে 
জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংকাত ছাড়িয়ে পড়েছিল । জাপানে ভ্রিপটকের অনুবাদ 
বহর খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জাপানী ভাষা ও লিপি চৈনিক ভাষা ও লিপির 
প্রভাবে গড়ে উঠেছে। তাই জাপানী ভাষায় বহু চীনা শব্দ মিশে গেছে। 
এখনও চীনা শব্দের সঙ্গে চীনা হরফগনলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জাপানের 
িপিংগো নামকরণ চীনারাই দিয়েছিল। চীনাদের প্রভাবেই কোরিয়া থেকে 
রেশম শিল্পের বিকাশ হয়োছল জাপানে । চা ও কাগজের প্রচলনও হয়েছিল 
‘এই চীনাদের সংস্পর্শে আসার জন্য। সেদিক থেকে চীন ও জাপান-পর্ক প্রাচ্যের 
এ দর্ঘট দেশের ঘানষ্ঠ সম্পর্ক সাত্যই উল্লেখযোগ্য । রাজনৈতিক দিক থেকে 
চোনক সম্ৰাট কুবলাই খান জাপান জয়ের জন্য দ্বার নিক্ষল প্রচেষ্টা চালরে- 
ছিলেন। তথাপি দ্ট দেশের সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন ছিল। 

বৃহৎ পারবারগর্ীলর ক্ষমতা হাস £ জাপানের গোষ্ঠী ও বংশানুরমে কতক- 
গুলৈ বড় বড় পাঁরবার অন্যদের চেয়ে বেশি সুযোগ-স্াবধা ভোগ করত। 


মিকাডো ছিলেন নামেমান্র সম্রাট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সেই বড় বড় পাঁরবার- 


৯২ মধ্যযুগের হীতবৃত্ত 


গুলির হাতেই ছিল। একটি বড় পাঁরবারের সঙ্গে আর একটি পারবারের 
সংঘাতের পাঁরণাঁততে কখনও কখনও গৃহযুদ্ধের সা্টি হত। তারপর এক 
ক্ষমতাশালন পাঁরবার অন্য সকলকে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রীতপাঁত্ততে ছাড়িয়ে যেত। 
জাপানের ইতিহাসে এই পর্বকে বংশানুক্রুমিক প্রাধান্যের পর্ব বললে ভুল হবে 
না। পরবর্তীকালে এই সব প্রভাবশালী পাঁরবারের মধ্যে সামীরক দিক থেকে 
সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যান্তর উপাধি হয় সোগান ।- কার্যক্ষেত্রে এই সোগানরাই 
ছিলেন সর্বানয়ন্তা ৷ উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষার প্রভাবে সোগানদের 
আধিপতোর অবসান ঘটে। 

{িণ্টো পুরোহিত ও গোষ্ঠী প্রাধান্য £ শিপ্টো ধর্মমত £ জাপানীরা প্রকাতির 
পূজারী । এখানকার প্রাচীন ধর্মমত হল শিণ্টো । শিন্টো কথাটির অর্থ হল 
“দেবতার পথ । আসলে আইন দের জাতীয় ধর্ম শিণ্টো কালক্রমে সমগ্র জাপানের 
জাতীয় ধর্মে রুপান্তারত হয়োছল ৷ জাপানের অতুলনীয় প্রাকাঁতক শোভা 
এখানকার আঁধবাসীদের প্রকৃতি প:জারীতে পাঁরণত করে তুলোছল । তাই 
সকুরা ফুল যখন বাগান আলো করে ফোটে জাপানীরা তখন এক মনে বাগানে 
বসে তাদেখে। জাপানীদের ধারণা মানুষের জ্ঞনবদ্যা ও সৌন্দর্যবোধ সব 
[ছুই দেবতার কাছ থেকে পাওয়া । প্বপঃরুষ না থাকলে এই পথবীতে 
জন্মান যেত না। তাই জাপানীরা ভান্তুভরে প্বপঃরুষকে বন্দনা করে। শিণ্টো 
ধর্মমত হল প্রধানত; প্রকীতি ও পূর্বপুরুষদের পূজা । মকাডো হলেন সর্য- 
বংশীয়__দেবতার সমান তাঁর মর্যাদা । ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতেন িকাডো । 
তাঁর নামে কর্তৃত্ব চালাতেন শিণ্টো পুরোহতেরা । দেশ শাসনের নাম করে 
অন্যায় সযোগ-স:বিধা ভোগ করতেন তাঁরা । ধর্মের নামে আজগণাৰ ব্যাখ্যাও 
তাঁরা সমাজে প্রচলন করতেন । কখনও বা মিকাডোর নাম করে তাঁরা তাঁদের 
নিজেদের ইচ্ছামত দেশ চালাতেন । দেশের লোকের সখ-চ্বাচ্ছন্ব্যের কথা চিন্তা 
না করে শিণ্টো প্রোহিতেরা তাঁদের নিজের ফ্বার্থাসাদ্ধর দিকেই বোঁশ দৃষ্টি 
দিতেন ৷ িন্তু গোষ্ঠী প্রাধান্যের ফলে শিণ্টো পুরোহিতদের প্রাধান্য লোপ 
পায়। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে কোন কোন 
প্রভাবশালী আঁভজাত পরিবার বা সোগানই হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। দেশ 
শাসন ব্যাপারেও তাঁরা একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। এর ফলে ধর্মীয় 
প্রধান হিসাবে শিণ্টো পুরোহিতদের প্রভাব-প্রাতিপাত্ত কমে যায়৷ 

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রাতক্রিয়া £ মিকাডো ও শিণ্টো পঃরোহিতাদের সর্বময় 
কর্তৃত্ব অবসানের আর একাঁট কারণ হল জাপানে, বৌদ্ধধর্মের প্রসার। চীন 
থেকে কোরিয়ার মারফত জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়োছল। কালক্রমে ছোট 


ছোট জাঁমদার সোগানদের রাজ্যগ্ীল এক-একটি বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র পাঁরণত, 


মধ্যযুগের জাপানের কথা ৯৩ 


হুয়। বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর পরে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হয়েছিল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মের মত ও পথকে কেন্দ্র করে অনেক সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি হয়েছে। জাপানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । জাপানে বুদ্ধের নামে বত 
বেশি সম্প্রদায় আছে পাথকীর আর কোথাও তা নেই! জাপানে অসংখ্য বৌদ্ধ 
মঠ ও মার্ত আছে। পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধের সব থেকে বড় মুর্তি দাই বদদসহ” 
জাপানেই রয়েছে । বৌদ্ধ স্ক্তির সবচেয়ে বড় পথ এদেশের একটি মে 
এখনও রয়েছে । 

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে জাপানে শিল্টো পরোহিতদের প্রভাব-প্রাতপান্ত 
কমে আসে । বৌদ্ধধর্ম ও শিল্টো ধর্মের সমন্বয়ে এখানকার ধর্মমত গড়ে ওঠে । 
দেশ শাসন ও পাঁরালনার ব্যাপারে শিল্টো প্রোহতদের পাঁরবর্তে' বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসীরা শান্তিগালী হয়ে ওঠেন। মিকাডো ও সোগানেরাও এদের প্রভাব 
মুক্ত হতে পারেন নি। ধর্মীয় প্রভাব বাঁদ্ধর কলে বৌদ্ধ সম্যামীরা সমাজে 
অবাধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। 

সোগান ৪ দামুরাই £ ব্ীদভো ৪ 

সোগান £ “সোগান কথাটির অর্থ সামীরক প্রধান বা প্রধান সেনাপাতি। 
ছ্বাদশ শতকে 'মানমাতো পাঁরবারের যোরিতামো নামে এক ব্যান্ত সবচেয়ে 
শান্তগালী হয়ে উঠেন। মিকাভো তাঁকে সোগান উপাধিতে ভাত করেন। 
এরপর দার্ঘ সাত বছর ধরে বাভন্ন বংশের সোগানেরাই জাপানের শাসনকার্য 
পার্চালনা করেন! যোরতামোর রাজধানীর নাম ছিল কামাকুরা । সেজন্য এ 
যুগের সোগানদের বলা হয় কামাকুরা । তবে এদের শাসনকালে দেশে শান্ত 
ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। চতুর্দশ শতকে আশকাগা নামে সোগান বংশের 
শাসনকালে জাপানে চীনের প্রভাবে চিন্রাঙ্ছন, কাব্য, গহানর্মীণ, দর্শন প্রভাত 
বিদ্যার চর্চা হয়। সপ্তদশ শতকে ভোকুগাওয়া সোগানদের সময়ে ‘জেদো’ 
নগর দ্থাপিত হয়! পরবর্তাকালে এই জেদোই বর্তমান টোকিও নগরে 
রূপান্তারত হয়। এই তোকুগাওয়া বংশের শাসনের সময় জাপানে বিদেশীদের 
প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। অন্যদিকে জাপানীরাও বিদেশে যেতে পারত 
না। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে জাপান পাথবা থেকে প্রায় বাচ্ছম হয়ে ছিল। 
অবশেষে উনাঁবংশ শতকের মাঝামাঝি জাপানের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে । 

লামুরাই £ বুীগভো £ সামরাইরা ছিল প্রভাবশালী আভজাত সম্প্রদায় । 
য্ধ-বিগ্রহে তারা লিপ্ত থাকত। সামুরাইরা তাদের প্রভুর প্রীত অনুগত থাকত। 
বড় বড় দাইমিওদের অধানে সামরাইরা কাজ :করত। সামরাইরা নাইটদের 
অন্যায়"আঁবচারের বিরুদ্ধে সব সময়েই প্রাতবাদ করত। 


৯৪ মধ্যযুগের ই ত্বত্ত 


সামুরাই 
কিংবা শত্রুর হাতে।.অপমানিত হলে সাম্‌রাইরা বৌদ্ধধর্মের নিয়ম (অনুসারে 


দ্বে্ছায় মৃত্যু বরণ করত। এসব কিছুই বাঁসডো বা বাঁরের* ধর্ম'রূপে 
গণ্য হত। 


অনৃশীলনঈ 
রচনাধমণ প্রশ্ন 
১! মধ্যযুগে জাপানের সমাজে সামস্ততান্ত্রিক জীবনধারার:বিকাশ সম্পকে" যা 
জান লেখ। 
২। মধ্যযুগে জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক কিরংপ ছিল? 
ও। মধ্যযুগে জাপানের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রাতকরিয়া'সম্পকে একটি বিবরণ 
দাও। 


৪।. ' সোগান কাদের বলা হত ? পোগাণদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত সম্পকে” যা জান 
লেখ। 


মধ্যযুগের জাপানের কথা ৯৬ 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


১।  মিকাডো বলতে ি বোঝ? গিকাডো সম্পকে যা জান লেখ । 
২।  শিশ্টো পুরোহিতদের ক্ষমতা কিভাবে কমে গিয়েছিল ? 
৩। সামুরাই কাদের বলা হত? 


৪1 মধাযুগে জাপানে কেমন করে বড় বড় পাঁরবারগাঁলর প্রভাব কমে 
গিয়েছিল ? 


&। বসিডো বলতে কি বোবা ? 

১। শ্যন্যন্থান পুরণ কর £ 

(ক) = চীনের পরই জাপানের হীতহাস উল্লেখযোগ্য । (খ) = সূচনা পর্বে 
জাপানে বহু -_ জমি ছিল। (গ) = সঙ্গে চীনের _- দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পক 
বহুদিন আগেই গড়ে উঠোছল। (ঘ) জাপানীরা _. পুজারাঁ।. এখানকার প্রাচীন 
ধর্মমত হল _ ৷ - 

২। ভুল ভীন্তগাঁলকে শহদ্ধ করে লেখ ঃ 

(ক) জাপানের সম্রাটের উপাধি ছিল সামুরাই । 

(খ) 1শণ্টো হল জাপানের সামরিক প্রধান ৷ 

(গ) শি্টো ধর্মের প্রভাবে মধ্যযুগে জাপান থেকে বোদ্ধ ধনের প্রভাব দর 
হয়। 


৩। মুখে মুখে উত্তর দাও £ 


(ক) জাপান দেশটি কোন: মহাদেশে অবাদ্থত? (খ) জাপানের সম্রাটের 
উপাঁধ কি? (গ) জাপানের আদিবাসী কারা হিল? (ঘ) কোন্‌ ভাষার প্রভাবে 
জাপানের 'লাঁপ ও ভাষা গড়ে উঠেছে ? (ও) জাপানে কখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারত হয় ? 
6) দাই কুদসি? (ছ) যোরতামোর রাজধানীর নাম কিঃ (জ) জেদো নগর 
কখন দ্থাঁপত হয়োছল £ 


১৩ | ধর মধ্যযুগের ভারতবর্ষ 


স্্ীলশীিশি 


পঢববিতী অধ্যায়গ্রলতে আমরা এঁশিয়া-ইউরোপের বান দেখে মধ্যযগীয় 
সামন্ততান্ত্িক জীবনধারার বিকাশ ও বৈচিত্রের সঙ্গে পাঁরচিত হয়েছি। 
ভারতবর্ষে মধ্যযগে কেমন করে বহ: ছোট-বড় রাজা ও রাজ্যের উদ্ভব 
হয়োছল-_ আর তাদের মধ্যে প্রভাব-প্রাতপাঁভ বৃদ্ধির জন্য কি রকম সংঘর্ষ 
চলত সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে পাঠ করব। শ্রীল্টীয় পঞ্চম শতকে হণ আক্রমণে 
গপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও তার পরবতী পযণয় থেকে ভারতের ইতিহাসে 
মধ্যযগের সচনা হয়েছিল। তারপর রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দেয় ও এক 
বিশচ্খেল এবং অরাজক অবস্থার স:ষ্টি হয়। ছোট-বড় বহ রাজ্য গড়ে ওঠে। 
রাজারা নিজ নিজ শাসনাধীন অণলে প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন । 

(৯) ভারতবর্ষ ও হণ আক্রমণ ৪ খ্রীন্টীয় পম শতকে দ্ধ হণ নায়ক 
এটলার নেতৃত্বে হূণদের একাট দল পশ্চিম ইউরোপে বেপরোয়া অভিযান 
চালায়। ভারতেও হংণদের আর একটি দল এসে আঁভযান চালিয়েছিল । তারা 
শ্বেতহঃণ নামে পাঁরচিত। প্রথমে পারস্যে আভযান চালাবার পরে হুণরা 
উত্তর ভারতে এসে হাজির হয়। সে সময়ে ভারতে গুপ্ত রাজারা প্রবল. 
প্রতপের সঙ্গে রাজত্ব করাছলেন। প্রথম কুমারগণপ্ত ও তারপর হকন্দগ্‌ৃপ্তের 
প্রবল প্রাতরোধের ফলে হনণরা প্রথমবার পিছ; হটে। স্বন্দগঃপ্ত ষতাঁদন জীবিত 
ছিলেন__-ততাঁদন হণেরা গণ্ত সাম্রাজ্যের সাঁমানা আঁতক্ম করার সাহস দেখাতে 
পারেনি । 

স্বন্দগপ্তের মৃত্যুর পরে উপাত্ত রণকুশলী ও দক্ষ রাজার অভাবে গপ্ত 
সাম্রাজ্য ক্রমশ দদর্বল হয়। হরণেরা তারই সুযোগ গ্রহণ করে। গ্যপ্তবশের 
শেষ শক্তিশালী রাজা ব্যধগ্প্তের মৃত্যুর পর হুণরা প্রবলভাবে ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সাঁমান্তে আক্ৰমণ চালায় । এই সময় হণ আক্রমণ ও অন্তারপ্লবে গণ্ত 
সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে । হচণদের প্রধান নায়ক ছিলেন তোরমান। গ্যপ্ত রাজাদের 
পরাজিত করে তিনি হণদের ক্ষমতা মালব পর্যন্ত কিতৃত করেন। হিউয়েন- 
সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় বালাদত্য নামে এক গুপ্ত সম্নাটের কাছে 
তোরমান পরাজিত হয়েছিলেন । 

তোরমানের পর তাঁর পত্র শাহরগুল বা মিহিরকুল শ্বেতহণদের রাজা 
হন। তিনিও খুব পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তান পাঞ্জাবে ও পূর্ব মালবে 
নিজের আঁধকার দ্থাপন করোঁছলেন। পাঞ্জাবের শাকল বা শিয়ালকোট নগর 
ছিল তাঁর রাজধানী । মিহিরগল অত্যন্ত নশংস প্রকাতির লোক ছিলেন। 


মধ্যফগের ভারতবর্ষ = ৯ 
বৌদ্ধদের উপর মিহিরগুল অমানুষিক অত্যাচার করতেন। তাঁর অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষের কয়েকজন রাজা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করেন। 
তাঁদের নেতা ছিলেন সম্রাট বালাদিত্য। বালাদিত্য মিহরগলকে যদ্ধে 
পরাজিত ও বন্দী করেন। বার ও উদার বালাদিত্য পরাজিত শন্ুকে মতত্যুদণ্ড 
না দিয়ে ক্ষমা করোছলেন। তারপর মাহরগুল কাশ্মীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে কাশ্মীরের রাজাকে হত্যা করেন ও 
কাশ্মীর অধিকার করেন। ' তান পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে কুষাণ য্গের জ্ঞপ, মত 
এবং বিহার ধস করেন। 

ধ্রীন্টীয় ষণ্ঠ শতকের প্রথমভাগে মালবের পরাক্রান্ত রাজা যশোধর্ম'ন হণদের 
পরাজিত করে হণশানত খর্ব করেন। এর পরেও কিছুকাল হণ নায়কেরা উত্তর- 
পশ্চিমে রাজত্ব করোছিলেন। 

হণ আক্রমণের গ্ারু্থ ৪ ভারতের ইতিহাসে হণ আক্রমণের গুরুত্ব ছিল 
অপাঁরসীম। মিহিরগূলের সামরক প্রাধান্য ব্যতীত 'বাভন্ন ভারতীয় রাজশীন্বকে 
কর্তৃত্ে আনা হশীল্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। যশোধর্মন, নরাসহগ-প্ত, 
বালাদিত্য, ঈশানবর্মন প্রভাত একাধিক ভারতীয় রাজগণের নিকট পরাজিত 
হওয়ার ফলে হুণশান্ত কেবল আফগানিস্তান ও কাণ্মীরেই প্রভাব বিস্তার করে! 

রাজনৌতকক্ষেত্রে বিফল হলেও সামাজিবক্ষেত্রে হজাতির ভারতে প্রবেশের 
ফল গ:রত্বপণ* হয়েছল । কালক্রমে হূণরা ভারতের জনগণের সঙ্গে মিশে 
গগিয়েছিল। কাঁথত আছে, হ:ণ রাজারা হিন্দ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দ 
রাজকন্যাদের বিয়ে করে হিন্দ; সমাজের সাথে মিশে গিয়োছলেন। 

হিন্দ ও হূণদের সংমিশ্রণে ভারতে রাজপুত নামে এক নতুন জাতির উদ্ভব 
হয়। হণ রাজারা অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । তাই তাঁদের অনেকের 


মুদ্রায় মহাদেবের বাহন বৃষ বা ষাঁড়ের মার্ত আঁকা আছে। ষ্ঠ শতকের 
একেবারে শেষের দিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সামান্তে হণ আক্রমণের বিভীষকা 


৯৮ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


বজায় ছিল।_ থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন হণদের পরাজিত 
করে খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেন । 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন ৪ থান্টায় ষষ্ঠ শতকের শেষে পরাক্রান্ত গ্যপ্তরাজ 
বধগুপ্তের মৃত্যু হয়। তারপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। TECHS 
র রাজত্বকালে আত্মকলহ, হণ আক্রমণ. ও মালবরাজ যশোধর্মনের 
উত্থানের ফলে গ্প্তসাম্াজয ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। বালাদিত্যের পন্র তৃতীয় 
কুমারগণণ্ত ও পো্র বিষ্গপ্ত পর পর সিংহাসনে বসেন। তাঁরা গ্রপ্তসাম্রাজ্যের 
ভাঙন রোধের জন্য নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালান । 
গ*প্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনোতিক এক্য প্রাতষ্ঠার যে 
প্রচেষ্টা চলেছিল তা সপ্তম শতকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। উত্তর- 
. ভারতের বিস্তার্ণ অংশ আবার একজন রাজার শাসনাধীন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনোঁতক এক্য দ্থাপনে হ্্যর্ধনের কাত সবচেয়ে 
বেশি। সপ্তম শতকে তান এক বিশাল সাম্রাজ্য দ্থাপন করেন। 
হষ'বধ'্ন £ গঢপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক শতাব্দী ব্যবধানে পর্ব 
পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেন্বরে গষ্যভ্ঞাত বংশের উত্থান ঘটে। প্ধ্যভাতি বংশীয় 
পরান্ধন্ত রাজা প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পন্র 
ছিলেন হর্ধব্ধন। উত্তর-ভারতের এক বিরাট 
অচল জয় করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ কাঁতিত্বের পায় দেন। 
তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পরে 
মগধ, উীড়িব্যা, গঞ্জাম এবং উত্তরে হিমালয় 
ই পবতি থেকে নমদা নদা পর্যন্ত কিন্তৃত ছিল। 
লু গুজরাটের বলভী রাজ্যও তাঁর সামাজ্যের 
হষবর্ধন অন্তু'ত্ত ছিল। কামর্মপের রাজা তাঁর বন্ধ 
ছিলেন এবং তাঁর আন্গত্য মেনে চলতেন। 
হ্ষ'বর্ধনের রাজধানী ছিল কনৌজ। সে যুগে কনৌজ ছিল শ্রেষ্ঠ নগর । 
এর আর একটি নাম ছিল “মহোদয়্ী” । প্রাচীর ও পারখাবোষ্টত কনৌজ নগর 
দৈর্ঘে প্রায় আট কিলোমিটার ও গ্রন্থে প্রায় দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। 
বহ, সংরম্য অট্টালিকা, উদ্যান ও সরোবর এই শহরের শোভাবর্ধন করত । 
নাগরিকদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। নগরবাসীর সংখ্যাও ছিল অনেক। চেহারা 
ও রচিতে নাগারকদের বেশভযা মাজত ছিল এবং তারা দামী রেশমের পোশাক 
পরত। নগরের মধ্যে একশত বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সেখানে প্রায় দশ হাজার 
ছাত্র লেখাপড়া ও ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করত। 


মধ্যফগের ভারতবর্ষ ৯৯ 


হষবর্ধনের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন সিংহাসন লাভ 
করেন। হ্র্ববর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরীরাজ গ্রহবমরি রাণী ছিলেন । কনৌজ 
তখন মৌখরী রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজপদ গ্রহণ করে রাজ্যবর্ধন খবর 
পেলেন যে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগ্‌প্তের সঙ্গে এক যুদ্ধে গ্রহবমণ 
পরাজিত ও নিহত এবং রাজ্যপ্রী বন্দিনী হয়েছেন। তখন রাজ্যবর্ধন যদদ্ধযান্রায 
করে দেবগদপ্তকে পরাজিত করলেন, কিন্তু শশাঙ্কের হাতে নিজে নিহত হলেন । 
এর পর থানেশ্বর ও কনৌজের অমাত্যগণ হর্ষবর্ধনকে দই রাজ্যেরই রাজা বলে 
নির্বাচিত করলেন । 

শাসনভার গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন ভগ্নীকে উদ্ধার করেন এবং থানেশ্বর থেকে 
কনোজে রাজধানী দ্থানাস্তরিত করেন। জ্রাতৃহস্তা শশাষের বিরুদ্ধেও হর্ষবর্ধন 
যুদ্ধ ঘোষণা করোছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ককে তান পরাজিত করতে পারলেন 
না। শশাঙ্ক যতাঁদন জীব্তি ছিলেন ততাঁদন [তান ফ্বাধীনভাবেই রাজত্ব 
করোছিলেন। 

বিদ্যানরাগ £ হ্্যবর্ধন পণ্ডিতদের খুব সমাদর করতেন। তাঁর সভাপণ্ডিত 
* ছিলেন বাণভট্ট। বাণভট্ট হুর্ধচাঁরত নামে হ্ষবর্ধনের একখান জীবনী লিখে 
গিয়েছেন। চীনা পারব্রাজক হিউয়েন-সাঙও হর্যবর্ধনের সভায় অনেকাঁদন 
ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের লিখিত বিবরণ এবং বাণভট্ের রাঁচত হর্ষ'চারত এই 
দঃখানি গ্রন্থ থেকে হর্ষবর্ধন ও তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা 
_ জানতে পারা যায়। 

হর্ষবর্ধন যেমন ছিলেন কীর, তেমনই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ৷ বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রীত তাঁর অনুরাগ ছিল। তান কনৌজে এক বিরাট মান্দির নির্মাণ 
করে সেখানে বদধমার্ত স্থাপন করেন। একবার কনৌজে তিন এক 
ধর্মসভা আহ্বান করেন। সেখানে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্যাসী, জৈন সাধ: ও 
ব্ৰাহ্মণ উপান্থিত ছিলেন। তাছাড়া ২০ জন করদ ও মিত্র রাজা উপাচ্থত 
হয়েছিলেন। 

দানশীলতা ঃ হ্বর্ধনের সময় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটি উৎসব 
হত। এই উৎসবটি ছিল অনেকটা বর্তমান কুম্ভমেলার মত। ভারতবর্ষের 
নানা জায়গা থেকে শ্রমণ ও সাধ্বসঙ্ন্যাসীরা এসে এই উৎসবে যোগদান করতেন । 
উৎসবে বধ, শিব ও সর্ষের প্জা হত। তিনমাস ধরে এই উৎসব 
চলত। জাতিখর্মশীনার্বশেষে হর্যবর্ধন সকলকে ধনরত্ব, বন্ধ দান করতেন ॥ 
[তিনমাস পর্যন্ত এভাবে দান করে যখন সাঁঞত সমস্ত কিছ; নিঃশেষ হত, 


৯০০ মধ্যযগের ইতিবৃত্ত 


তখন তিনি নিজের কাপড়খানি দান করে রাজ্াপ্তরীর কাছ থেকে একখানি 
৩ কাপড় নিয়ে পরতেন। এ রকম দ্রানের 
কাহিনী ইতিহাসে আর শোনা যায় না। 

উত্তর ভারতে রাজনৈতিক এক্য প্রাতষ্ঠা ই 
প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন 
হর্যবর্ধন। বারত্ব ও সামারক দক্ষতার দারা 
বিশৃঙ্খলার যুগেও তান. সমগ্র. উত্তরাপথে 
এক্য আনয়নে সমথ* হয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের 
ফলে [তানি সকল উত্তরাপথনাথ” আখ্যা 
লাভ করেন। তাঁর খ্যাতি সুদূর চীন 
পর্যন্ত বিদ্ভূত হয়েছিল। [তান চীন 
. সম্রাটের সাথে দত 'ঁবনিময় করোছলেন। 
কনৌজের ইতিহাসে হর্যব্ধনের পারিয় 
“কুমার শিলাঁদত্য” নামে পাঁরচিত | এই 
সময় থেকে কনৌজ নগরী উত্তরাপথে বিশেষ 
প্রানাদ্ধ লাভ করে। হর্যবর্ধন একজন 
কাঁবও ছিলেন৷ তাঁর রচিত রত্বাবলী ও 
প্রিয়দার্ণকা নাটক থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক 
কিছ জানা যায়। উদার, ধর্মপ্রাণ, দানশীল, 
গুণগ্ৰাহী ও সাহিত্যানরাগী হর্ষবর্ধন বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও প্রজাদের 
কল্যাণকেই ঝজ্যের কল্যাণ বলে মনে 
পরয়াগে হর্ষ বধনি দান করহেন  ক্রতেন। মহারাজ হ্ষবর্ধনের মত এত 
মদগ্রণের অধিকারী সম্রাট ইতিহাসে সত্যই বিরল । 

িউয়েন-দাঙের ভ্রমণ কাহিনী £ আমরা আগের একটি অধ্যায়ে হিউয়েন- 
সাডের ভারত পর্যটন সম্পকে পাঠ করোছি। বর্তমান অধ্যায়েও হিউয়েন- 
সাঙ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পাঠ করবো । বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন এবং ধর্মপাস্তক 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহ চোনিক শ্রমণ ও পরিব্রাজক যুগে গে ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন। তাঙ্‌ সম্রাট “তাউ-তাই-সুং-এর রাজত্বকালে কয়েকজন অনূচর- 
সহ গোবি মরুভ্ামর পথে হিউয়েন-সাঙউ ভারতের দিকে যাত্রা করেন। 
মর্দভাঁমর মধ্যে তাঁকে অশেষ দর্গাত সহ্য করতে হয়োছল। 'তয়েন-নান 
পর্বতের পাদদেশে উপান্থত হয়ে গিরিপথ আঁত্রম করার সময় হিউয়েন- 
শাঙএর বার জন সহযাত্রী প্রবল হিমপ্রবাহের ফলে মৃত্যু বরণ করেন। 


ম্ধ্যয্গের ভারতবর্ষ ১০১ 


কিন্তু সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করেও হিউয়েন-সাঙ চলতে লাগলেন এবং মধ্য- 
এশিয়ার কারাসর ও সমরখন্দের পথে গান্ধারে এসে পৌঁছান ৷ মধ্য-এশিয়া 
অতিক্রম করবার সময় তিনি তুকাঁ জাতির ‘খান’ উপাধিধারী একজন রাজার 
দরবারে উপস্থিত হন । হিউয়েন-সাঙ তাঁর সঙ্গে বৌদধ ধর্ম সন্বন্ধে আলোচনা 
করলেন এবং তাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণে অন:প্রাণিত করলেন । 

তুকীন্তান থেকে হিউয়েন-সাঙ সমরখন্দে উপাচ্থিত হলেন। তখনকার 
সময়ে সমরখন্দ ছিল মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এখানে 
উৎকৃষ্ট ঘোড়া ও নানারকম শিল্পজাত জিনিসের ক্ো-কেনা চলত ! সমরখন্দ 
থেকে হিউয়েন-সাঙ এলেন বাহলীক দেশে । সেখানে কিছুদিন থেকে তিনি 
হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। 

চোদ্দ বছর ভারতবর্ষে থেকে হিউয়েন-সাউ এদেশের প্রায় সকল জায়গায় 
ভ্রমণ করেছেন। প্রায় আট বছর তান হর্ধবর্ধনের রাজ্যে ছিলেন। হিউয়েন- 
সাঙ ভারতব্ সন্বন্ধে যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে, 
তখন ভারতের অনেক প্রাচীন বড় বড় নগর ও গ্রাম একেবারে ধংস হয়ে 
গিয়োছল। আবার জনাকীর্ণ নগর ও সমন্ধ গ্রামও ছিল অসংখ্য । পার্টালপন্রর 
'ধৰ্সন্তূপে পাঁরণত হয়োছল । কনৌজ সম্‌দ্ধশালী নগর ছিল৷ 

ভিউয়েন-সাঙ ভারতবাসীর খুব প্রশংসা করেছেন। সাধারণ লোক সরল; 
সত্যবাদী, সৎ, ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিল। কোন প্রকার প্রতারণা বা হীন 
কাজ করাকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত । ভারতবাসীর বেশভবার বাহ্‌ল্য ছিল 
না। সাধারণ পোশাক-পারচ্ছদ তারা ব্যবহার করত। নানা রং-এর কারকার্ধ 
করা পোশাকের তখন বেশ সমাদর ছিল। 

হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে শাসন-ব্যবন্থা বেশ উন্নত ছিল। রাজা নিজে 
সকল বিষয়ে দেখাশুনা করতেন। প্রজাদের জঃখ-সবীবধার জন্য নানাপ্রকার 
ব্যবস্থা ছিল। রুগ্ন ব্যান্তদের জন্য হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করা 
হয়োছল। এখানে চাকৎসকগণ বিনামূল্যে রোগীদের চাকৎসা করতেন । 
দেশের সর্বত্র আতাঁথশালা ও আঁতাঁথদের জন্য খাদ্যের ব্যবন্থা ছিল। 

ভারতে তখন শিক্ষার খুব সমাদর ছিল। হাজার-হাজার বিদ্যালয়ে অগণিত 
ছাত্র অধ্যায়ন করত। হিউয়েন-সাঙের সময়ে নালন্দা বিজ্বাবদ্যালয়ের খ্যাত 

র লাভ করোছল। 
খু রি চালুক্য, পল্লব প্রভাত রাজ্যে [গিয়োছলেন। 
চালক্ারাজ তয় পুলকেশী শীলতিশালী নূপাঁত ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর 
শৌর্বীর্যের এবং চাল্ক্য রাজ্যের আঁধবাসীদের বীরত্বের খুব প্রশংসা 
IN hl = 

করেছেন। তান বাদামী ও অজন্তার গহামান্দর দেখে ক্চছণাগত AU 


মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 
করেছেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাণ্ডি 


৯০২ 


সিংহলে গিয়েছিলেন। 


পর হয়ে 
তাঁর মতে পল্পবরা সাহসাঁ, বি“্বাসী, পরোপকারী ও বিদ্যোৎসাহী ছিল। সে 


যুগে পল্লব স্থাপত্যাশিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পল্পবরাজ নরাসংহ 


বর্মার রাজত্বকালে মামল্লপদ্রম্‌ নামক দ্থানে পাহাড় কেটে সাতটি পূর্ণাঙ্গ 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১০৩ 


মান্দির বা রথ নির্মাণ করা হয়। মান্দিরগয্ীলর নির্মাণ কৌশল ও শিল্পরীতি 
দেখলে সত্যই বিদ্মিত হতে হয় । : 
-_ হিউয়েন-সাঙ ভারতের নানা জায়গা পর্যটন করে অবশেষে মধ্য-এশিয়ার 
পথে চীনে ফিরে যান। তিনি বহন ভারতীয় ধর্মশান্্, বুদ্ধ ও বোধিসত্বের 
মাত সঙ্গে নিয়ে িয়োছলেন। চান সম্রাট তাঙ্তাই-স্ং বিপুল সমারোহে 
তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। 

নালন্দা বিশ্বাবদ্যানয় £ মধ্যযঃগে নালন্দা বিন্বাবিদ্যালয় ছিল ভারতের 
সবশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্র। হিউয়েন-সাঙ নালন্দা বিবাবদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ ও 
গ্রন্থাগার পারিদর্শনের জন্য আসেন। এখানে তান পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। 
হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে নালম্দার সুদীর্ঘ বিবরণ আছে। বর্তমানে 
বিহার প্রদেশে পাটনা জেলায় বড়গাও নামক গ্রামের কাছে মা খড়ে নালন্দার 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে । 

নালন্দা ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। হর্ধবর্ধনের সময়ে এই বিহারের চরম 
উন্নাত লাভ হয়। তখন এখানে এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন 
করত। ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার । 


নালন্দা বিশ্বাবিদ্যালয় 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে একশত গ্রাম দান করা হয়োছল। এই সব 
গ্রামের আয় থেকেই ছাত্রদের আহার, পোশাক এবং ওুষধের জন্য ব্যয় 


করা হত। 
মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, সামান্রা- প্রভাত চ্যান থেকে ছাত্ররা এসে 


নালন্দা বিশবাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। ভীর্তর আগে ছাত্রদের শাস্ত্র সম্পকে 
জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হত। ৮ 


১০৪ ম্ধ্যফুগের হীতিবৃত্ত 


হিউয়েন-সাঙের সময়ে নালন্দা 'বিবাব্দ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাগ্র; ছিলেন 
একজন বাঙালী । তাঁর নাম শীলভদ্র। সে সময়ে শীলভদ্রের মত পাঁণ্ডত 
ভারতবর্ষে আর [ছিলেন না।: হিউয়েন-সাঙড কয়েক বছর নালন্দা থেকে 


নালন্দার ছাত্র ও শিক্ষকেরা সবসময়ই শান্র্চায় রত থাকতেন । এখানে 
ছাত্ররা ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, শিল্প, গাঁণত, রসায়ন» জ্যোতিষ, আয়ুৰ্বেদ ও 


নিয়ম মেনে চলতেন ৷ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধাবল ও উচু বরুজগ্যাীল 
দেখে হিউয়েন-সাঙ বাঁলত হয়োছলেন। 

(২) হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারত £ হ্ধবর্ধনের মত্যুর পর 
ভারতের রাজনৌতক এক্য পদনরায় বিনষ্ট হয়োছল । হর্ধবর্ধনের বিলগ্ত 
সাম্রাজ্যের ভন অংশে কয়েকাঁট শীন্তমান রাষ্ট্রের আবির ঘটে। তাদের 
মধ্যে প্রথম প্রাতপাত্ত অর্জন করে প্রবতাঁঁ গঃপ্তরাজগণ শাসিত মগধরাজ্য । 
এই রাজ্যের রাজা মাধবগযপ্তের পত্র আঁদত্যদেন একাধিক অণ্বমেধ যজ্ঞ 
করোছলেন। আঁদত্যসেনের পর দেবগণপ্ত, বিফুগপ্ত ও জীবতগপ্ত সিংহাসন 
লাভ করেন। জাঁবতগযপ্তের পরবর্তাঁ গণপ্তবশের ইতিহাস বিশেষ জানা 
যায় না। 

মগধের পরবর্তী গ:প্তবশের পর রাজনোতক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেন 
কনৌজের আঁধপাঁতি যণোবর্মন। তাঁর সভাপণ্ডিত বাক্পাঁতিরাজের “গোঁড়বহো” 
নামক কাব্য থেকে যশোবর্মনের 'দাগব্জয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। [তান পর্ব- 
দিকে মগধ ও বঙ্গ জয় করেন। দক্ষিণে তিনি দাঁক্ষণাত্যের রাজাকে পরাজিত 
করেন এবং পশ্চিম পারাসকদেরও পরাস্ত করেন৷ 

কিন্তু হর্ধব্ধনের পরবতাঁকালে এইভাবে সাম্রাজ্য প্রীতষ্ঠার যে প্রয়াস 
চলাছল তাতে সব চেয়ে বোশ কৃত প্রদর্শন করেন কাম্মীররাজ লাঁলতাদিত্য। 
হণ আক্রমণের ফলে কাম্মীর সম্ভবতঃ হণদের আঁধকৃত হয়। কাকটি বংশের 
প্রাতষ্ঠাতা দর্ভবর্ধন পরবরতাঁকালে কাশ্মীরের সিংহাসন আঁধকার করেন। এই 
বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন লালতাদিত্য ম্তাপাড়। [তান পূর্ব, পাশ্চম ও 
দাক্ষণ ভারতে আঁভযান চালান। সম্ভৱতঃ তান মগধ, বঙ্গ ও দিমু ইত্যাদি 
জয় করেন । সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়া নগর নির্মাণ, মান্দর প্রাতষ্ঠা ও দ্থাপত্য 
শিল্পের প্ঠপোষকতায় লালভাদত্য মাস্তাপাঁড় খ্যাতি অর্জন করেন। 

পরবর্তীকালে অবস্তীবর্মন উৎপল বংশের প্রাতষ্ঠা করেন। এই বংশের 
সম্টাটনের মধ্যে ছিলেন আনব্দবর্ধন, রত্বাকর, শঙ্করবর্মন, চক্রর্মন ও উদ্মাততবতা। 
এই বংশের স্রাটগণ তন্ীণ, একাজ ও আভজাতগণের দ্বেচ্ছাচার দমন করে 
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কা*মীরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেন! ৯৩৯ শ্রী্টাব্দে উৎপল বংশের 
অবসান ঘটে। 

১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রামরাজ লোহর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লোহর 
বংশের কৃতি নরপাঁতি ছিলেন হর্ষ । তান আভ্যন্তরীণ বিশঙ্খলা দুর করে 
এবং বিদ্রোহ দমন করে শান্তি প্রাতষ্ঠা করেন ॥ এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন 
জয়াপংহ। 

ভারত ইাঁতহাসে রাজপুত যুগ £ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান কর্তৃক উত্তর-ভারত জয়ের সময়কাল হল “রাজ- 
পৃত যুগ” । এই সময় রাজপুত সম্প্রদায় বা জাতি ভারতের ইতিহাসে প্রধান 
ভ্যানকা গ্রহণ করে। তবে রাজপ:ত প্রাধান্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। পর্ব ও দাঁক্ষণ ভারতে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। 

আরবদের ভারত জয়ের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা এবং দীর্ঘকাল আফগান ও 
তুর্কী জাতীয় মসলমানদের আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করার কৃতিত্ব রাজ- 
পুত জাতির। যখন রাজপনতগণ এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখনই সমগ্র 
উত্তর-ভারত মুসলমান কর্তৃক বািঁজত হল, দক্ষিণ-ভারতেও  মদ্সলমান 
অধিকার দ্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিল। 

রাজপডত বংশের অভ্যুত্থান ২ : রাজপদ্তগণ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
মসলমান আক্রমণ থেকে ভারতবর্যকে রক্ষা করোছল। কেবল রাজনৈতিক 
ম্বাধীনতা নয়, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাজপনতগণের দান উল্লেখযোগ্য । 
এই সময়ের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে ক্ষনরয়-রাজবংশের অভ্যর্থান হয়োছল ৷ 
গজ প্রতিহার, চন্দেল্প, পরমার, চাহমান ও গজরাটের চালক্য বংশ নতুন 
রাজবংশরুপে গণ্রাত্ব লাভ করে। হিন্দ; ধম? সমাজ ও সংক্কাত রক্ষায় তাঁদের 
ভ:মিকা যথার্থই ছিল গুরুত্বপূর্ণ । এই রাজপন্তগণের মধ্যে সম্ভবতঃ ভারতীয় 
ও বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণ ঘটোছল। 

গুজর প্রতহার বংশ £ ন্রিশান্তর সংগ্রাম £ রাজপ্‌ত রাজবংশগদীলর মধ্যে 
সর্বপ্রথম গু্জ'র প্রীতহার বংশই বিশেষ প্রাতপান্ত বিস্তার করে। সাম্াজনষ্টা 
প্রাতহার বংশ প্রথম নাগভট্ের সময় থেকে প্রাতপাত্ত অর্জন করে। তান আরব 
আক্রমণ প্রাতিহত করে যশ অর্জন করেন। রাশ্টরকট বংশের প্রাতঞ্টাতা দন্তীদু্গ 
প্রথম নাগভট্রকে পরাজিত করেছিলেন । রাষ্ট্রকট ও প্রাতহার বংশের মধ্যে যে 
সংঘর্ষের সূচনা হল, তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং কালক্রমে বাংলাদেশের পালবংশ 
এই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করলে একটি দ্রিশান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়োছিল। 
প্রথম নাগভট্ের পরবর্তী" দুজন রাজা কন্ধক ‘ও দেবরাজ সম্বন্ধে বিশেষ 
জানা যায় না। পরবর্তী নরপাঁত. বংসরাজ প্রীতহার শান্তর গৌরব বাঁদ্ধ 


৮ 


-১০৬ মধ্যঘগের ইতিবৃত্ত 


করেন। তানি আনুমানিক ৭৭৮ খর্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
মালব ও পরর্ব-রাজপদ্তানা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ত্ৰিশক্তি সংগ্রামের 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রাতহারগণ সব-সময়েই রাষ্টক্ট ও পালবংশের বিরূদ্ধে 
সংগ্রাম করত। কনৌজ অধিকার এই সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বহু 
ভয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত প্রাতহারগণই সাফল্য অর্জন করে এবং 
কনৌজে তাদের রাজধানী স্থাঁপত করে । 

সাশ্রাজ্য প্রাতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়ে বৎসরাজ সম্ভবতঃ পালরাজ ধর্মপালকে 
পরাজিত করে তাঁর রাজছন্র গ্রহণ করেন । কিন্তু উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে 
বৎসরাজ প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন। রাষ্টকটরাজ পর্ব প্রথমে বৎসরাজ ও 
পরে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ধ্বের ব্যস্ততার সংযোগে ধর্মপাল 
কনোঁজে প্রাধান্য স্থাপন করেন। কনৌজের রাজা ইন্দ্ায়ধ ধর্মপালের আন্‌গত্য 
স্বীকার করেন। এইভাবে ব্রিশান্তর সংগ্রামের সাত্রপাত হয়। & 

বৎসরাজের পুত্র দ্বতায়' নাগভট্ট প্রতেহার সাম্াজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। 
দ্বিতীয় নাগভট্ট মুজেরের নিকট পাল সম্রাট ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং 
তাঁর আশ্রিত কৌনজরাজ চক্রাযধকে বিতাড়িত করেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ও 
চক্কায়'ধ-এর পর ধ্রবের পন পাথ্ইকটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থা হন। 
তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারত অভিযানে দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। 
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সামন্ত রাজগণ ক্রমেই প্রবল হতে থাকে এবং সম্রাটের কর্তৃত্ব হাস পেতে -থাকে। 
-কালরুমে চন্দেল্প, পরমার চোদ. (কলগাঁর ), চাহমান, গ:ুজরাটের চালক্য 
“গাহড়বলবংশ প্রভাতি সামন্ত রাজগণ ফ্বাধীন রাজ্য দ্থাপন করে প্রাতহার 
সাম্রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্রতর করতে থাকেন । 

(৩) প্রাচীন বাংলা £ প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে 
পরিচিত ছিল৷ এদের মধ্যে গোঁড়, পচণ্ড, বরেন্দ্রভাম, সমতট, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত 
প্রভাতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ॥ মৌর্য ও গপ্তবংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ 
বাংলাদেশ অধিকার করৌছিলেন। খীন্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় অঞ্চলে একটি 
স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনজন স্বাধীন বাঙালী 
নরপাঁতির উল্লেখ আছে, যথা-_গোপচন্দ্র, ধন্নাদিত্য ও সমাচারদেব। 

গোঁড়রাজ শশাঙ্ক £ ৬০৬ খ্রান্টাব্দে শশাঙ্ক গৌঁড়ে একটি জ্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন করেছিলেন। বাঙালী রাজগণের মধ্যে: শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম 
সার্বভৌম নরপাঁতি। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ । কর্ণ সুবর্ণ মুশিদাবাদ 
জেলার াডামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাঙ্কের উপাধি ছিল 
“নরেন্দ্রাদিত্য” | তান সমগ্র পশ্চিমবাংলা জয় করে দক্ষিণ দিকে ডীড়ষ্যা ও 
গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। মগধ ও. বারাণনী তাঁর সাম্রাজ্যতুন্ত হয়। 
তান গৌডের চিরগন্ মৌখারাঁদগকে দমন করত দ:ঢ় সংকল্পবদ্ধ হন । এই সময়ে 
কানৌজের সিংহাসনে ছিলেন: গ্রহবর্মা মৌখাঁর। শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগযপ্তের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন । যধ্ধ গ্রহবর্মা নিহত ও. তাঁর 
পত্নী রাজাত্রী বান্দনী হন। রাজ্যন্রী বান্দনী হওয়ার সংবাদে তাঁর ভাতা 
রাজাবর্ধন রাজ্যন্রীর সাহায্যে আসেন। কিন্তু শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকেও নিহত 
করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ধবর্ধন থানেম্বরের রাজা হন। 
তানি প্রথমে ভাগনী রাজ্যপ্রীকে উদ্ধার করেন। পরে কামপরাজ ভাদকর বর্মার 
সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন করে ভ্রাতৃহস্তা শশাঙ্ককে শান্ত দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। 
_হ্্ধবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধ ও তার ফলাফল সম্বদ্ধে কোন সঠিক বিবরণ 
আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আনুমানিক ৬৩৭ খা; তাঁর মৃত্যু হয়। 

ধর্ম 2 শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু তান অপর ধর্মে'র প্রাত 
শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর রাজধানী কর্ণ সঃবর্ণ ও রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রসার ছিল ।' হিউয়েন-সাঙ্‌ তাঁর বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্বধর্ম বিদ্বেষী বলে 

করেছেন। 
শা বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট দ্থান আছে। [তান 
প্রথম আর্াবর্তে বাঙালীর সাম্রাজা প্রাতষ্ঠার ্বপ্ন দেখেন। তিনি বাঙলা, 
দার ও উঁড়িষ্যায় তার আধিপত্য বজায় রেখোঁছলেন। 


] 


Soy মধ্যযুগের হীতিক্ত্ত 


পাল বংশ £ শশাফের মত্যুর পরে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী বাংলাদেশ জুড়ে 
চলোছল বিশ্‌ঙ্খল ও অরাজক অবস্থা। পাল বংশের প্রতিষ্ঠায় এই দরবস্থার 
অবসান ঘটে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল । পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ- 
ধম?িবলম্বী। ৭৫০ খ্রন্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রান্টাব্দ পযন্ত গোপাল, ধর্মপাল ও 


'দেবপান__এই তিনজন পরারান্ত পালরাজার শাসন চলে । দেবপালের পর 


থেকেই সুযোগ্য নরপাঁতির অভাবে পাল রাজশন্তি দুর্বল হতে শুরু করে। 

সেন বংশ 2 পাল বংশের বেশ কিছকাল পরে বাংলাদেশে চলে সেন বংশের 
শাসনকাল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন। বিজয় সেনের পরে বল্লাল 
সেন ও লক্ষ্মণ সেনের আমলে সেন রাজাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি পায়। 
সেন রাজাদের শাসনকালে ব্াহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাংলাদেশে কৌলিন্য 
প্রথা প্রবাঁততি হয়। লক্ষণ সেনের শাসনকালে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে 
বখাতয়ার খলজী। নামে তুকাঁ সেনানায়কের আঁভযানের ফলে বাংলাদেশে 
মঃস্লমান প্রভাব শুরু হয় 

পাল ও সেন রাজত্বে বাংলার সামাজিক জীবনধারা £ (ম্সলমান যুগের আগেই 
এই দেশের ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়।) 
বিভিন্ন প্জ্জো-পার্বণের সঙ্গে নানা প্রকার আমোদ, উৎসব, নৃত্যগাঁত, 
বারমাসে তেরপার্বণ, শ্রদ্ধাদিতে দান, ব্রাহ্মণ ভোজন, প্রায়চ্চিত্তাবাধ ইত্যাদি 
প্রচালত ছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ এবং" সতীদাহ প্রথা 
প্রচলত ছিল । 

বাঙালীর জীবন তখন ছিল সুখ-শাভ্তিতে ভরা। সে সময়কার প্রধান 
খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, দুধ, ঘি, মাংস আরও কত কি ! তখনকার পরিধেয় ছিল 
পররুষদের ধতি, মেয়েদের শাড়ি। পরবেরা গায়ে দিত চাদর, মেয়েরা ওড়না। 
পা ও মেয়েরা আংটি ও বলয় এবং গলায় হার পরত; লম্বা চুল রাখত। 
নত্য, গাঁত, বাদ্য, দাবা-পাশা খেলা ও অভিনয় ছিল বাঙালীর সাধারণ উৎসব। 
আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল শিকার, মল্লযুদ্ধ, তাঁর-ধনুক ও তরবারি খেলা, 


শ্যাম, কণ্বোজ হত্যাদ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। 

শিক্ষা ও জংস্কৃতিঃ পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে 
এক গৌরবময় ফগ। এই যুগ বাঙাল? আর্ধাবতে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন 
করেছিল ; শিক্ষায় ও সংদ্কৃতিতে বাঙালীর খ্যাতি সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ 
করেছিল ; পাল যুগে নার্মিত বিহারের বির্মশল ও উদভ্তপুরণ বৌদ্ধাবহারে 
শিক্ষান্দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চচণ চলত । দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যাথাঁ'রা ত 


1 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১০৯ 


বৌদ্ধ বিহারে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত । অতীশ নামে এক 
{বিখ্যাত বাঙালী পাঁণ্ডিত বিরুমশলা বিহারের আচার্য ছিলেন। তান বিদ্যবন্তার 
জন্য দাঁপঙ্নর শ্রীজ্ঞান উপাধি পান। পালযুগে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত খ্যাতিলাভ 
করেন।  কমলশীল, রাহূলভ্র, কল্যাণরাক্ষত, পন্মসম্ভব প্রম্মখও বিশেষ খ্যাত 
লাভ করেন। পালরাজদেবপালের আমলে সোমপঢুরী বিহার উল্লেখযোগ্য ছিল । 

শিল্প ও ভাসকর্ে বাঙালীরা অভ্তপা্ক উন্নাত লাভ করোছল । পাল ও 
সেন যগে বাংলাদেশের খ্যাতনামা কাব ও সাহাত্যকের আবির্ভাব ঘ্োঁছল ৷ 
পাল রাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধ ও শৈর আচার্যগণ বহন বৌদ্ধ গান ও দোহা 
রুনা করেন । এই সব গান ও দোহা চর্যাপদ নামে প্রসিদ্ধ । “রামচারত”-রচায়অ 
প্রচ্খ্যাকর' নন্দী পাল ফগের একজন_ খ্যাতনামা কাব ছিলেন। সেনরাজা 
বল্লালসেন দানসাগর ও অন্ভূতসাগর* নামে দ:খান প্রীসদধ গ্রন্থ রচনা করেন। 
লক্ষমণসেনের রাজসভায় গণতগোবিন্দ-রচাঁয়তা ভন্তকাব জয়দেব ছিলেন সবচেয়ে 
গ্রাসদ্ধ । মহাপাণ্ডিত হলায়ুধ গোঁড়েণ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাপাঁত ছিলেন। 

ধর্ম £ পাল সম্াটগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রীত 
তাঁরা উদারতা দোৌখয়েছেন।  পালফুূগে পৌরাণিক ধর্ম বিশেষ বিদ্তীত লাভ 
করোঁছল। কৃষ্ণ, শিব ও শান্ত পূজার বহল প্রচার ছিল । সেনযূগে ধর্সজীবনে 
উদারতা দেখা গিয়োছল। সেন রাজারা শিব, বিষণ ও সর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার 
পাঁরচয় দিয়োছলেন। লক্ষমণসেনের রাজত্বকালে বৈষ্ণৱধৰ্ম জনাপ্রয়তা লাভ 
করোঁছল। 

(৪) দাঁক্ষণ-ভারত £ উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত ও নম'্দা নদী, দক্ষিণে ভারত 
মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে পারবে পর্রঘাট 
পর্বতমালা ও বঙ্গোপমাগর পর্যন্ত বিন্তৃত ভ্ভাগকে সাধারণভাবে দাঁক্ষণ-ভারত 


বলা হয়। তি 
চালুক্য বশ (বাতাঁপ)ঃ বাকাটক বংশের পর দাক্ষিণাত্যে শীন্টায় ষষ্ঠ 


শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চাল,ক্য বংশের প্রাধান্য 


স্থাপিত হয়! চাল;ক্যদের দ'জন নায়ক জয়াঁদংহ ও রণরাগ বাতাঁপিকে বেন্দর 
করে এই বংশের শান্তি অর্জন করে। 

চালক্য বংশে প্রথম পুনকেশী নিজেকে যথার্থ স্বাধীন নরপাঁতরুপে 
প্রা্তাণ্ঠত করেন। তানি সর্বপ্রথম “মহারাজ' উপাঁধ গ্রহণ এবং বিজাপংর অঞ্চলে 
প্রাধান্য বিস্তার করেন। প্রথম পুলকেশীর পত্র প্রথম কী বর্মনও পিতার মত 
এমহারাজ' উপাধি গ্রহণ করোছিলেন। তিনি বর্তমান বোম্বাই, মাদ্রাজ ও 
হাশরের এক বিস্তীর্ণ অগলে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়োছলেন। প্রথম কীত- 
বর্মনের মৃত্যুর পর মঙ্গলেশ মিংহামনে আরোহণ করেন। কিন্তু শেষ বয়সে 


১১০ মধ্যফগের ইতিবৃত্ত 


তাঁকে ভ্রাতুষ্পন্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধে 
মঙ্গলেশ নিহত হলে ছ্িতীয় পূলকেশী সিংহাসনে আরোহন করেন । 

দ্বিতীয় প্লকেশী কেবল চাল:কা বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন না; তান 
ছিলেন প্রাচীন ভারত-ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। 'দাঁগব্জরের দারা তান 
দাক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অণ্চলে চাল;ক্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি ‘পরমেশ্বর’ উপাধি গ্রহণ করোছলেন। গুজরাট ও বিন্ধ্যা অল প্রভাব 
বিস্তারের ফলে 'দিতীর পুলকেশীর সাথে হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষ ঘটে এবং এই যুদ্ধে 
পালকেশী সাফল্য অর্জন করেন। তিনি পল্পবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্ণনের রাজ্য 
আক্রমণ করেন। পরবর্তী কালে নরসিংহ বর্মন চালক্য রাজ্য আক্ৰমণ করেন। 
যুদ্ধে দিতীয় পুলকেশী নিহত হন এবং চালক্য রাজধানী বাতাঁপিপর নরাসংহ- 
বর্মনের অধিকারে আসে । দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ- 
দক্ষিণ ভারতে আসেন । দ্বিতীয় প:লকেশীর ম্ত্যুর পর চালক্য রাজ্যে বিশঙ্খলা 


ছিলেন__প্রথম 'বিক্রমাদিত্য, বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্য ও 
তীয় কীর্তবর্মন ৷ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে রাষ্টকটরাজ দস্তিদুগ* 
তাঁর পর প্রথম কৃষ্ণের আক্রমণের ফলে চালক্য সাম্রাজ্য বিলাপ্ত হয়ে যায়। 

চাল ক্য যুগে দাক্ষণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে জৈন ও বোদ্ধধর্মের 
প্রসার হয়। জৈন কাব ও সাধ; রাবকণীর্ত এই গে খ্যাতি লাভ করেন। 


চালা গ্থাপত্যের বিখ্যাত নিদর্শন হল মেগুটির শিব মান্দর, বিজাপরের , £ 


বির্পাক্ষ মন্দির, বাতাপির বিষণ মন্দির ইত্যাদি 

পল্লব বংশ £ খ্ীন্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাণ্চণ- 
“রমকে কেন্দ্র করে পল্লব বশের উত্থান হয় এবং ষ্ঠ শতাব্দী থেকে 
নবম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে এই বংশের 
প্রভাব বুদ্ধি পার। রাজনৈতিক ও সাংলকাতিক এই দুই গৌরবের অধিকারী 
হলেন দ্বিতীয় সিংহবর্মণের প্র নিংহবিষু। সিহাবিষ্ মহাবলীপরমে পল্লব 
স্থাপত্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্টা করেন। সিহাবিষগুর পান্র মহেন্দুবর্মন 
পল্লব বাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। চাল/ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশনর 
সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল এবং এই সংঘর্ষে মহেন্দ্রর্মনের মৃত্যুর পর 
তাঁর পাত্র নরাপংহবর্ধমন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পল্লব শান্তুকে 
সমগ্র দাঁক্ষণ-ভারতে শ্রেষ্ঠ শান্তিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তান 
চালকযরাজ ছিতীয় পুলকেশীকে পর পর তিনবার পরাজিত করেন এবং 
রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন । এজন্য তানি “বাতাপিকোণ্ড” বা বাতাপি 
বিজেতা উপাধি গ্রহণ করেন। তিন মহামল্পপুরম নগরীকে পাথরের 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১১১ 


রথ নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেন। নরাসংহবর্মনের- পর. পল্পব বংশের 
গৌরব স্তিমিত হতে থাকে । দ্বিতীয় নন্দিবর্মনের রাজত্বকালে পল্লবাদগকে 
পাণ্ডাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়োছল। এর পর বরাষ্ট্রকনট-রাজ 
দন্তিদূর্গ কাণ্টী অধিকার করেন। তবে তানি নান্দবম্মনের সাথে মিন্রতা 
দ্ছাপন করে বৈবাহিক সব্বন্ধ স্থাপন করেন। দন্তিবর্মনের রাজত্বকালে রাস্ট্রকূট 
বংশের সাথে পল্পব বশের সম্পর্কের অবনাঁত হয় এবং রাষ্ট্রক্টরাজ তৃতীয় 
গোবিন্দ কাণ্টী আক্ৰমণ করেন। . 

পল্লব বংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত বর্মন। তিনি চোলরাজ 
প্রথম আদিত্যের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং আদিত্য পল্লব রাজ্য 
অধিকার করলে এ রাজপাঁরবারের বিলাপ্ত ঘটে। 

শিল্প ও দ্বাপত্য £ প্রাচীন ভারত সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দক্ষিণ 
ভারতের শিল্প । শ্রীন্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দাক্ষণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পে 
ঈর্ণ যুগের সূচনা হয় । ইলোরা ও অজজ্তার চৈত্য ও বিহার চ্থাপত্য শিল্পের 
অন্যতম নিদর্শন । পল্লব রাজবংশের রাজত্বকালে মহাবলাপ রমের র্থাকারে রাঁচত 
যুধিষ্ঠির রথ, ভীমরথ ইত্যাদি মন্দির দ্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য 
হয়েছে। কাণ্টী নগরীতে কৈলাশনাথের মন্দিরাট পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

চোলবংশ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল তাঞ্জোরের চোলবংশ । 
বিজয়ালয় নামক চোল রাজার নেতৃত্বে ৮৫০ খ্রীঃ চোলবংশের উন্নতির .সচনা 
হয়। এরপর আদিত্য, পরান্তক প্রভাত রাজগণ রাজত্ব করেন । চোলবংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা ছিলেন প্রথম রাজরাজ এবং তাঁর পত্র প্রথম রাজেন্দ্র চেল - চোলগণ আঁত 
প্রাচীন জাতি । চোলরাজ্য নৌবলে বলীয়ান ছিল। এই রাজ্যের বাঁণকদের 
বিরাট সংখ্যক বাণিজাপোত ছিল। দাঁক্ষণ-পরর্ব এশয়ার যাবতীয় অঞ্চলে ও 
বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত রাজেন্দ্র চোলদেব 
বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে পেগ? আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার 
করতে সমর্থ হয়োছিলেন। সমান্রা, জাভা, মালয়ে চোল সাম্রাজ্য দ্থাপত হয়। 

অনুশীলনী 

রচনাধমপী প্রশ্ন £ 

১1 ভারতবর্ষে হণ আক্রমণ ও তার/গরযত্ব সম্পকে আলোচনা কর । 

ই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবতীকালে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পকে যা জান 

|] 
দি | হর্ধব্ধনের সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনদক্ষতা সম্পকে একাট {বিবরণ দাও । 

৪1 হর্যবর্ধনের 'িদ্যানুরাগ ও দানশীলতা সম্পর্কে আলোচনা কর। 

€&।  'িউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাঁহনী থেকে হর্ষবর্ধনের সমকালীন ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে কি কি জানা যায়? 


১১২ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


৬ হের পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল ? 
৭। কখন ও কিভাবে রাজপৃত বংশের উত্থান ঘটেছিল ? 
৮। পাল, রাষ্্রকূট ও প্রাতহার রাজাদের সংঘর্ষ সম্পর্কে কি জান ? 


৯। পাল ও পেন যুগে বাংলার দাজাজিক ও সাংক্কীতক জীবনধারার পরিচয় 
দাও। 


১০। চালুক্য রাজাদের সম্পর্কে যা জান লেখ । 

১৯। পল্লব রাজাদের সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও । 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 

১। তোরমান কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান? 

২। প্রয়াগের ধমমিহামেলা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। 

৩! নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পকে সংক্ষেপে পরিচয় দাও । 

8! যশোবমন সম্পর্কে বক জান? 

৫। শশাঙ্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও । 

৬ চাল/ক্যরাজ দ্বিতীয় পলকেশণীর রাজত্বকাল সম্পকে সংগ্ষেপে বিবরণ দাও! 

বন্তুমনখী প্রশ্ন ৪ 

১। ভুল ভী্তগর্ীলকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ 

(ক) হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভাতার নাম প্রভাকরবর্ধন। (খ) গগ্ত রাজাদের 
আমলে চৌনক পর্যটক [হউয়েন-সাঙ ভারতে আসেন। (গ) গপ্তরাজ বালাদিত্য 
ইদের হাতে পরাজিত হন। (ঘ). চালক্যরাজ 'দিতীয় পদ্লকেশী হষবর্ধনের নিকট 
পরাজিত হন। (ও) াষ্টকট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম নাগভট্ু। 

২। লঠিক উত্তরটি ( /) 'চিহিত করে দেখাও ৪ 


(ক) ভারতে হণদের প্রথম নায়ক | (ক) এটিলা|তোরমান|মাহিরগল 


(খ) হ্ষবিধৰনের সভাকাব ছিলেন! (খ) হিউর়েন-সাঙ|শীলভ্্র|বাণভট 
(গ) পযয্যভযাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা (গ) রাজ্যবর্ধনাহ্যবর্ধন/প্রভাকরবর্ধন 


ছিলেন 
(ঘ) হর বধনের প্রবল প্রতিপক্ষ 
বাংলাদেশের রাজা 


৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ৪ 


(ক) শ্বেতহুণ কাদের বলা হত? (খ) শাকল কার রাজধানী "ছিল? (গ) 
রাজ্য্রী কে ছিলেন? (ঘ) হ.ণদের প্রতিরোধে কাতত্বের পারচয় দেন এমন দুইজন 
রাজার নাম কর। (ও) হব্চারত বইটি কার লেখা? (5) শীলভদ্র কে ছিলেন? 
(ছ) গাঁতগোবিন্দ ৰইটি কার লেখা? (জ) সম্ধ্যাকর নদ্দী কে ছিলেন? (ক) 
িউয়েন-সাঙের গুরুকে ছিলেন? (এঃ) ধামান ও বাঁটপাল কে ছিলেন? (8) 
চালরক্যরংশের সবশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (ঠ) দক্ষিণ ভারতের দুইটি উল্লেখযোগ্য 
িক্গকীতি'র উল্লেখ কর। 


(ঘ) ধমপাল[দেবপাল|শশাঙ্ক 


| 


2 - 


j মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় 


আত প্রাচীন কাল থেকেই ভারত এবং পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার দেশসম্মহের 
মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে দ্থলপথে ও 
জলপথে এই সব দেশের বাণিজ্য চলত, পণ্যের আদান-প্রদান হত। দ্ুলপথে 
একাঁদকে পারস্য, ব্যাবলন, সিরিয়া ও মিশর এবং অন্যদিকে আফগানিস্তান, 
মধ্য-এশয়া ও চীন পর্যন্ত হিন্দ; বাঁণকরা বাণিজ্য করতে যেত। এই সকল 
দেশ থেকেও বণিকরা তাদের পণ্য বিক্রয় করতে ভারতে আনত । আবার পশ্চিম 
ভারতীয় উপকলের বহ বন্দর থেকে অমাদ্রপথে মিশর পর্যন্ত পণ্য চালান 
যেত এবং সেখান থেকে নানা প্রকার পণ্য রোমের বাজারে পাঠান হত। পর্ব 


অন্নবসগর 


অম্ল ঘন 


: 
দাধ্য এগিয়াওদনিণ পুর্বএরশিয়ায় 
জরতীয় সার বিস্তার ভারত মহাজাগর 


ভারতের বঙ্গ, কাঙ্গ, অন্ঞ, তামিল প্রভাত দেশ থেকে ভারতীয় বাঁণকরা 
জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে মালর উপদ্ধীপ, ইন্দোচান, যবদীপ, সমান প্রভাত 
পপর এমন কি সদর চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত। 

কালরুমে ভারতের অধিবাসীরা মধ্য এশিয়া ও প্ব-এশয়ার দেশসমহে 
বহ্‌ উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও রাজ্য গড়ে তুলেছে। এর ফলে ভারতের 
সভ্যতা, সংদ্কাতি, ধর্ম ও শিল্প এই সকল অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছে। 
চাঁন থেকে পারস্য এবং সাইবৌরয়া থেকে যবদীপ, সংমারা, বোর্নিও প্রভাত 


১১৪ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল । আজও 
এই সকল জায়গায় অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও হিন্দ; মান্দরের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে। 

ভারত ও মধ্য-এশিয়া 8 মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান ও কাশগড় 
প্রভৃতি দ্থানে এককালে ভারতীয় সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত 
রতবাবিদ স্যার অরেলস্টাইন এই সকল অঞ্চলের বাল:কা স্তুপ খনন করে মাটির 
শাঁচ থেকে বহু বৌদ্ধ মঠ, হিন্দ মন্দির এবং প্রাকৃত ও সংদ্কৃত ভাষায় লিখিত 
গ্রহের পান্ডালাঁপ ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে আকার করেছেন । 
অশোকের সময় থেকে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংকুতি বিস্তার লাভ 
করে। খীন্টায় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট কাঁণচ্কের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম 
মধ্য-এশিয়ায় বিস্তার লাভ করোছল। এই সময় থেকে পরবতী” কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে বোদ্ধধর্ম কা্পিয়ান সাগর থেকে চীন, কোয়া, জাপান 
পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে । খোটানে বহুকাল ভারতীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন । 
এখানে এককালে ধর্ম ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংক্কৃত। পরে যখন বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন প্রাকৃত ভাষার বিকাশ ঘটে। হিউয়েন-সাড 
যখন ভারতে আসেন তখন খোটানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। সেখানে 
[তান একশত বৌদ্ধ বিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষ; দেখোছলেন। মধ্য- 
এশিয়ার কুচা নামক স্থানাটিও এককালে ভার্তীয় সভ্যতার বড় একটি কেন্দ্র 
ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ কুমারজশব ছিলেন কুচার আঁধবাসী। 

চীন £ মধ্য-এশিয়া থেকে বৌদ্ধধম চাঁন দেশে প্রচারিত হয় এবং সেখান 
থেকে কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। খান্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 
সম্রাট িংতি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জঙ্তাট মিংতির সময় দুজন ভারতায় 


তাঁদের নাম ছিল 


থেকে দলে দলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য মধ্য- 
এশিয়ার পথে ভারতে আসেন। তাঁরা সংক্কৃত ও পালভাষা শিখে বোদ্ধশান্দে 
ব্যৎপাত্ত লাভ করে দেশে ফিরে যান। দেশে ফেরার পথে তাঁরা বৌদ গ্রন্থ ও 
মাত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। এই সকল গ্রন্থ অন্যবাদ করে তাঁরা তাঁদের দেশে 
প্রচলন করেন। এভাবে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় বৌদ্ধধম যা 
বলাও সকল দেশে ভারা সভ্যতা ও সংকর প্রভাব বিস্তার লাও ছু 


£ সপ্তম শতাব্দীতে সং-সান-গামপো নামে একজন শান্তশালণ 


মধ্য এঁশিয়া ও দক্ষিণ-পরর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ১১৫ 


রাজা তিব্বতে রাজত্ব করতেন। তাঁর সময় বোদ্বধর্ম প্রথমে তিব্বতে- প্রচারিত 
হয়। [তান খোটান থেকে ভারতীয় লিপ গ্রহণ করে তাঁর নিজের দেশে 
প্রচলন করেন। সেই সময় থেকে বহদ তিব্বতীয় বৌদ্ধ জন্যাসী ভারতে 
নালন্দা ও বিরুমশীলার মহাবিদ্যালয়ে বৌদধশান্র শিক্ষার জন্য আগমন করেন । 
ভারতীয় পাঁন্ডতরাও অনেকে তিব্বতে যান এবং বৌদ্ধ ধর্মশাহ্ত্র অনুবাদে 
তিব্বতীয় পণ্ডিতদের সহায়তা করেন। বাংলায় পাল রাজবংশের সঙ্গে 
তিব্বতের যোগাযোগ ছিল । একাদশ শতাব্দীতে সম্রাট নয়পালের রাজত্বকালে 
বিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধ পাঁণ্ডত অতাশ দপত্কর [িব্বতে যান এবং তের বছর 
সেখানে থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনেক অককার করেন। - তানি বহ 
বৌদ্ধ পথ তিব্বতীয় ভাষায় অনংবাদ করেন। তাঁকে তিব্বতীয়রা গভীর 
রা ও ভাত করত ৷ তিববতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল । [তিব্বতের স্পাগ্ীলতে 
বহ প্রাচীন বৌদ্ধ পথ আছে। [তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ধযাসীদের লামা বলা 
হয়। তিব্বতের ধর্মগুরুর নাম দালাই-লামা ৷ বহ: পাবন্র বৌদ্ধ ধর্ম শান্দর 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ঃবাদ করা হয়োছল ৷ এদের মধ্যে তঞ্জর ও কদর 
এখনও আছে। 

দিংহল £ রাগায়ণের লঙ্কা বর্তমানের {সিংহল বা গ্রীলঙ্কা। সিংহলের 
রাজা তস্যের অনুরোধে অশোক তাঁর পর্ব (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র পো 
কন্যা সংঘাঁমন্রাকে ( মতান্তরে ভাগনী) সিংহলে প্রেরণ করেন) 
} দক্ষিণ ভারতের বহ: তাঁমল এই দেশে বাস করে। চোল রাজাদের আমলে 
' দসংহলে ভারতীয় শাসন কছনাঁদনের জন্য স্থাপিত হয়। সমগ্র সিংহল কালক্রমে, 
. বৌদ্ধধর্ম, পালি ভাষা ও ভারতীয় {লাঁপ গ্রহণ করোছল। 

ন্মদেশে ভারতীয় সং্কাঁত £ ভারতের পর্ব সীমান্ত ব্হ্মদেশে ভারতীয় 
প্রবেশ করোছল। ব্রন্ধাদেশ নামটি সম্পর্ণ 
বহর তেলেগন্ভাষী লোক দক্ষিণ 
দাঁ্ণ বক্ষে শ্রীেত্র নামে হিন্দ 
রাজ্য স্থাপিত হয় । একাদশ শতাব্দীতে ব্ৰহ্মদেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেন। পাল বংশের সাথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ ছিল। 

দাঁক্ষণ-গঢর্ এশিয়ায় ভারতীয় সংক্কাতি £ দক্ষিণপর্ব এশিয়া; মালয়, যবৰীপ, 
সসানলা, বালক্ীপ প্রভৃতি দেশ ইন্দদদের কাছে সূবর্ণভীম বলে পাঁরাচত 
ছিল। আঁত প্রাচীন কালেই ভারতবাসী এই সকল দেশে বাণিজ্য করতে 
যেত। বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে কালক্রমে এই সকল দেশে ভারতীয়রা 
উপানবেশ বিস্তার ও রাজ্য স্থাপন করে। খীন্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে 
কয়েক শত ঝংসর ধরে এখানে বহর হিন্দ; রাজ্য গড়ে ওঠে এবং দাঁক্ষণ-পূ্ব 


১১৬ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


এশিয়ায় ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম বিস্তার লাভ করে। এর ফলে দাক্ষিণ- 
পর্ব এশিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা এবং শৈব ও বোদ্ধ ধর্মের একটি বড় 
কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 

ইন্দোগীন চম্পা ঃ বর্তমান ইন্দোচীনে প্রাচীনকালে চম্পা (বর্তমান 
আনাম ) ও কন্বোজ (বর্তমান কম্বোডিয়া ) নামে দুটি প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজ্য 
গড়ে উঠোঁছিল। গ্রান্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পারাজ্য প্রাতীষ্ঠত হয় এবং 
প্রায় তেরশত বৎসর পযন্ত এখানে বর্মন উপাধধারী হিন্দ; রাজারা রাজত্ব 
করতেন। চম্পারাজ্যের বহ; নগরে হিন্দ; ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। ইন্দ্রপুর 
‘ও বিজয় উম্পার বড় দি নগর ছিল । এখানে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক 


অন্দশাসন পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণে চম্পারাজ্য 
ধবংস হয়ে যায় 


কন্বোজ £ প্রীন্টীয় প্রথম অথবা দিতীয় 


শতাব্দীতে কম্বোজে একটি. হিন্দ; 
রাজ্য প্রাতিষ্ঠত হয়। 


প্রবাদ আছে কোণ্ডণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ কন্বোজ 
জা স্থাপন করেন। এই রাজ্যকে চীনারা বলত ফ্খনান। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ 


বাস করত; কম্বোজের আঁধবাসীদের সঙ্গে তদের বৈবাহিক ও সামাজিক 
সম্বন্ধ চ্ছাপিত হয়েছিল। একসময়ে বর্তমানে কম্বোডিয়া, কোচিন, লাওস, 
শাম, মালয় ও বহ্মদেশের অনেকাংশ কম্বোজ রাজোর অন্ত্তশছল। 


গারথোম | তখনকার সময়ে দেশ- 
বিদেশে এই নগরের খ্যাঁত ছিল। নাগারকদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষের বোঁশ। 
নগরের চারাদকে ছিল উচু প্রাচীর, প্রাচীরের পরে ছিল পারখা। পরিখাটি পার 
হওয়ার জন্য একটি সেতুর ব্যবস্থা ছিল। 
নগরের অভ্যন্তরে ছিল অন্দর সুন্দর মান্দির, হাসপাতাল এবং বড় বড় 
দীঘি। দাঁঘগীলতে অসংখ্য নৌকা খাকত। রাজধানী আক্কোরখোমের 
মাঝখানে ছিল বেয়নমান্দির ; মান্দরটি রথের আকারে [তিন স্তরে নাত । 
বর্তমানে মন্দিরের চড়াগনীল মাটিতে পড়ে 


গিয়েছে এবং চারদিকের প্রাচীর 
ও 'ন্তসগণল ভেঙে পড়েছে। বেয়নমান্দিরে কোন প্রাচীন লাঁপ পাওয়া 
যায়ান ;-তাই এখানে কোন্‌ দেবতার প্রাতষ্ঠা হয়েছল তা জানা যায় না। 


তবে বেয়নমন্দিরের প্রস্তর প্রাচীর ব্রহ্মা, বিষ, শিব এবং অন্যান্য দেবদেবীর 
চিত্র আঙ্কত আছে। সেখানকার নাগরিকদের 


শ্লার পারচয়ও মান্দরের 

চিন্রগলিতে পাওয়া যায়। 
কণ্বোজ সভ্যতার আর একটি বিন্ময়কর সৃষ্টি আক্কোরভাটের বিখ্যাত বিষ 
! 1 পাথরে গড়া এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মান্দির | কয়েকাট থাকাবাশিষ্ট 


fy 


নি 


মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পচ্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ১১৭ 


বিরাট একটি মণ্ডের ওপরে প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত রয়েছে। _ঝর্রজের আকারে 
গঠিত সাত ফুট উচু মন্দির চুড়াটি আকাশ ভেদ করে উঠেছে। মন্দিরের 
প্রাচীরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কাহিনী অঞ্চিত আছে। 
প্রায় পৌনে দু মাইল বিদ্তীত এই মান্দরটি প্রাচীর ও পারখা দিয়ে ঘেরা ছিল ।২ 


আক্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির 

পারখাট প্রন্থে সাতশ ফট ছিল। বিশালতায় ও অনুপম ভাহ্কর্যে 
আঙ্কোরভাটের মান্দিরাট জগতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমহের মধ্যে একটি । চন্পার 
মত কন্বোজ রাজ্যও ছিল সংচ্কাত শিক্ষা ও সাহিত্যের একটি বড় কেন্দ্র । পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে এই রাজ্যের পতন ঘটে। 

ইন্দোনোঁশয়া £ সমাত্রা, যবন্ধীপ, বলিদ্বীপ ও মালয় উপদ্ধবীপেও খ্রাঁষ্টীয় 
প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দ: রাজ্য প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল । এসব 
চ্ছানেও ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম? ভাষা, সাহিত্য ও লিপি বিস্তার লাভ করেছিল । 


এই সব দেশে এখনও ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ও প্রভাব দেখতে পাওয়া 


যায়। চতুর্থ শতাব্দীতে সামান্রায় একটি শল্তিশালী হিন্দ; রাজ্য স্থাপিত 
হয়।  শ্রীবজয় ছিল তার রাজধানী । সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পারন্রাজক 
ইংশসং এখান থেকে সংকৃত শিক্ষালাভ করেন। তখন এই অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ 
সংস্কাতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র । 

ধান্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে পরবতী প্রায় পনের শ’ বছর পর্যন্ত যব্ীপের' 
বিভব স্থানে হিন্দ রাজারা রাজত্ব করেন। অস্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের 
রাজারা যবদ্ধীপের আধকাংশ স্হান জয় করোছলেন। পর্ব-যবদীপের রাজাদের 
সাথে তাঁদের অনেক ফদ্ধ-বিগ্রহ হয়োছল । ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান 
বিজয়ের ফলে যবদ্ধীপের হিন্দ; রাজত্বের অবসান ঘটে । যবদ্ধীপে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ 
উভয় ধর্মই বিকাশ লাভ করোছল। 


১১৮ মধ্যযুগের হীতব্ত্ত 


বালহ্বীপেও হিন্দ; সভ্যতা ও সং্কীঁত বিস্তার লাভ করে। এটি প্রথমে 
যবদ্ধীপের অংশ ছল পরে স্বাধীন হয়ে যায়। খাল্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন হয়েছিল । পরে হিন্দ; ধর্ম আবার প্রাধান্য লাভ 
করে। সংমান্রা, বাঁলদ্বীপ, বোনিও, মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দ: সভ্যতা 
বিস্তার লাভ করৌছল । এই জায়গার মান্দরের প্রাচীরে রামায়ণ ও মহাভারতের 
কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। বাঁলদীপের আঁধকাংশ আঁধবাসী আজও হিন্দ: 

ঈৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ?ঃ পূর্ব-এঁশয়ায় যে সকল হিন্দ; রাজবংশ রাজত্ব করেছে 
তাদের মধ্যে শান্ত ও গৌরবে শৈলেন্দ্র বশ ছিল অর্বপ্রধান। সামান্রার শ্রীবজয় 
ছিল শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজধানী । অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য মালয় 
ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বস্তার লাভ করে। বাণিজ্য দ্বারা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের 
প্রচুর অর্থলাভ হত। আরবীয় লেখকেরা শৈলেন্দ্র রাজাদের ধনসম্পদের কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । শৈলেন্দ্র রাজাদের একটি শান্তগালী নৌব্হর 
ছিল । ভারতবর্ষ ও চীনের রাজারা শৈলেন্দ্র রাজগণকে ভয় করতেন । তাঁদের 
মধ্যে দত বাঁনময় চলত । 

90 বংশের রাজারা অনেক সুন্দর স্দর মান্দর নির্মাণ করান।, 
সেগণীলর মধ্যে ববদ্ীপের বরোবুদ:র মান্দরটি খাবই প্রাসদ্ধ। মান্দরাট পাহাড়ের 


উপরে হ্হাপিত এবং পর পর নয়টি স্তরে ঘণ্টাকাতি একটি স্তুপ আছে। এই 

রাড দাবনা! দেখলে বিতত অৰাজক হতে 

হয়। [তা ও ভাম্কর্যে বরোবুদরের মান্দির সে যয 

ছি, যুগের হিন্দ; শিল্পের 
শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তখনকার সময়ে 

ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। বালপঢ়ত্রদের 

নামে শৈলেম্দ্র বংশের এক রাজা নালন্দার বোদ্ধ বিহারের, একটি মঠ নির্মাণ 


মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ১১৯ 


করান। এই মঠের ব্যয় বহন করার জন্য বঙ্গদেশের রাজ্য দেবপাল পাঁচটি 
গ্রাম দান করেছিলেন। কুমার ঘোষ নামে একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষ্র ছিলেন 
শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু । 
অনুশীলনী 
রচনাধমাঁ প্রশ্ন £ : 
১। অতাতকালের ভারতবর্ষের সঙ্গে কিভাবে অন্য দেশের সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছিল ? 
২। ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে একট বিবরণ দাও । 
৩। দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কার প্রভাব আলোচনা কর। 
৪1 ইন্দোনোশয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীত কিভাবে ছড়িয়ে পড়োছল ? 
&।  শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ । - 
সধাকষপ্ত প্রশ্ন £ 
১। [তিদ্বতে ভারতীয় সভ্যতা-সং্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
.কর। ২। ভারত থেকে চীনে বৌদ্ধধ্ম প্রচারের ফল কি হয়েছিল ? ৩। বরোব:দুর, 
বেয়নমান্দর, যশোধরাপ্র-এদের সংক্ষেপে পরিচয় দাও ৷ 


বস্তু প্রশ্ন 8 

১। বাম গাশের প্রশ্নগাঁলর সাথে ডান পাশের উত্তরগ্ীল সঙ্গাঁত করে বসাও ঃ 
(ক) {তন্বতে বৌদ্ধধৰ্ম“ প্রচার করতে যান****** (ক) কাশ্যপ মাতঙ্গ 

(খ) চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন****** (খ) অতীশ দীপঙ্কর 

(গ) কদ্বোজ রাজ্য দ্থাপন করেন'*-**” (গ) চন্পা 


(ঘ) বর্তমান ইন্দোচীনের প্রাচীন কালের নাম 'ছিল"-"** (ঘ) কোণ্ডণ্য। 

২1 - ভুল উীন্তগীলকে শুদ্ধ করে লেখ £ 

(ক) প্রত্রতব্বীবদ স্যার অরেলপ্টাইনের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের সঙ্গে দাক্ষণ-পুব* 
এশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। (খ) বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ 

রজীব ছিলেন 'সিংহলের অধিবাসী । (গ) সেন বংশের সাথে ব্রঙ্গদেশের 
যোগাযোগ ছল ৷ (ঘ) খ্া্টীয় প্রথম শতকে কন্বোজে একটি {হন্দ: রাজ্য প্রাতাষ্ঠত 
হয়। (ও) কদ্বোজ সভ্যতার আর একাট বিস্ময়কর সষ্ট বরোষুদুরের মন্দির । 

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ৪ 

(ক) ছুলপথে ভারতীয় বাণকেরা কোন: কোন: দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন? 
(খ) খোটান কোথায় ছিল? (গ) চীনে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচুর করতে যান? 
(ঘ) শ্রং-সান-গামপো কে ছিলেন? (৩) সববর্ণ ভাঁম বলতে কোন্‌ অণ্যলকে 
বোঝাত? (5) 'সিংহলে কে কে বৌদ্ধধম প্রচার করতে যান? (ছ) যশোধরাপুর 
কোন্‌ রাজাদের রাজধানী ছিল? (জ) ইন্দোচীনকে প্রাচীনকালে ক বলা হত? 
(ঝ) শৈলেন্দ সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম ক ছিল ? 


ভারতের তুকীঁ-আফগান জ্ুলতানদের শাসনকাল 


ইসলামধমীঁ আরবেরা শোর ও পরারুমে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করছিল । 
বিভিন্ন খালফার আমলে ইসলামধর্মী আরবদের দেশীবদেশে বিজয় অভিযানের 
কাহনী আমরা পর্ববতাঁ অধ্যায়ে পাঠ করোঁছ। হারুন-অল-রাঁসদ যে বংশের 
খাঁলফা ছিলেন সেই আব্বাসীয় খালফাদের শাসনকালে কেমন করে বাগদাদ নগরী 
পাথবার শ্রেন্ঠ বাণিজ্য নগরীতে পরিণত হয়েছিল-_তার কথাও রা 
যাওয়া যায় না। আব্বানীর বংশের খাঁলকারা কালক্রমে উপযুক্ত রণকুশ LL 
শাসনপট শাসকের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিরাট আরব সাম্রাজ্যের অ 
ছোট-ছোট শাসকেরা তখন কয়েকটি ন্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেগ্যলের 
মধ্যে আলগ্তগীন প্রাতাষ্ঠত গজনঈ রাজ্য, তুকীবীর সালাদিনের বংশধরদের 
ই খাওয়ারিজ্ন এবং . ঘুর বংশীয়দের র'জ্য 
প্রাতণ্ঠার কথা [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ভারতে তুকাী-আফগানদের আগমন ও. 
ইনলামের [বস্তার £ অস্টম শতকে সিন্ধ- 
দেশের রাজা দাঁহরের সঙ্গে ইরাকের 
শাসনকতার বিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন 
মহন্মদ-বিন-কাশিম নামে একজন 
সেন।পাঁত দাহিরের বিরদ্ধে যু, যান 
করেন। দাঁহর অবিরাম যদ্ধ করেও 
রাজ্যের শত্রুর হাতে নিহত হন। দশম 
শতকে আলপ্তগীন আফগানিস্তানে এক 
স্বাধীন গজনা রাজ্য প্রতিষ্টা করেন। এই 
গনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন 
সুলতান মাম:দ পংলতান ' মাম:দ। দশম শতকের শেষ 
ভাগ থেকে একাদশ শতকের সচ্নাকাল পর্যন্ত তিনি সতেরো বার ভারতে 
অভিযান চালান প্রতিবারই তানি এ দেশ থেকে প্রচুর ধনরত্ব ল 


ঠন করে 
দ্বদেশে ফিরে যান। তাঁর আক্রমণে বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ধ্বস হয়। 


মহম্মদ-বিন-কাশিম কিংবা স:লতান মাম্‌দ_এ'রা কেউই ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য 
স্থাপন করতে পারেননি । 
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ভারতে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য দ্থাপনের কৃতিত্ব ঘ্ুরবংশীয় স লতানদেরই 
প্রাপ্য । এই বংশের সুলতান শিহাব্াদ্দন সে যুগের পরাক্ান্ত রাজা 
পৃথবীরাজকে পরাজিত করেন। পৃথবীরাজের “বশর কনৌজরাজ জয়চন্দ্রও 
তাঁকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 
পরে তান লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় 
আত্মহত্যা করেন। এই শিহাব্দাদ্দিন 
ইতিহাসে মহন্মদ ঘুরী নামে পাঁরচিত। 
১১৯১ ও ১১৯২ খ্রীন্টাব্দে দিল্লীর নিকট 
পৃথবীরাজের যদদ্ধ হয়। প্রথমে পৃথবীরাজ 
জয়ী হলেও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তান 
মহম্মদ ঘ্যরীর নিকট পরাজিত ও নিহত 
হন। মহম্মদ ঘুরী গজনীর সূলতানদের 
দরর্বলতার সুযোগে সে রাজ্যাট জয় 
করেন। কুতব-উাদ্দন আইবক নামে তাঁর 
একজন সেনাপাঁত দিল্লী জয় করোৌছিলেন। 
আর একজন সেনাপাঁত ইখাঁতয়ার-টীদ্দন মহন্মদ-বন বখাঁতয়ার খলজী বাংলা 
ও বিহারে বিজয় আঁভযান চালিয়ৌছলেন। এমাঁন করে উত্তর ভারতে থর 
সুলতানের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মহম্মদ ঘরী এর পর জ্বদেশের 
উদ্দেশ্যে রওনা হন ৷ পাঁথমধ্যে তান আততায়ীর হাতে নিহত হন। 

দাস বংশ 2 মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সেনাপাঁত কুতব-টাদ্দন 
আইবক ( ১২০৬ খাঁপ্টাব্দ ) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সমগ্র ভারতে তাঁর প্রভুত্ব 
দ্থাপত হয়। তান দাস বংশ নামে এক দ্বাধীন রাজবংশের প্রীতচ্ঠা করেন। 
ভারতে প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কুতব-উদ্দিনের নাম মধ্যযগের 
ইাতহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কৃতবের পর দিল্লীর সিংহাসনে যাঁরা আরোহণ 
করছিলেন প্রথম জীবনে তাঁদের আঁধকাংশই ছিলেন র্লীতনাস। সেজন্য এই 
বংশের নাম হয় দাস বংশ । কৃতব-উদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর 
রাজত্বকালে বিখ্যাত কুতব-মনারের নির্মাণ কার্য শর? হয়। 


শের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন ইলতুর্ামস। ্রথঞ্জ জীবনে তান 
4 না 


" সান্নাজ্যের স্বর শাস্তি ও শঙ্খলা প্রাঁতন্ঠা করেন। তার দরার্শতায় ভারতবর্ষ 


৯ 


১২২ _ মধ্যদ্ুগের ইতিবৃত্ত 


দধর্ মোঙ্গলবীর চিদ্গিজ খাঁর আক্রমণের বিভীষিকা থেকে ম্যন্তি পায়। 
বিদ্যানরাগী ও শিল্পরসিক সূলতানরূপে ইলতুৎামসের খ্যাতি ছিল । 

ইলতুতীমসের পরব্তাঁ দাস সুলতানদের মধ্যে সুলতানা রিজিয়া ও 
গিয়াসউদ্দিন বলবনের নাম উল্লেখযোগ্য । ইলতবৎমসের উত্তরাধিকারিণী ও 
সংযোগ্যা কন্যা রিজিয়া ছিলেন সুলতানী আমলের একমাত্র মাহলা শাসক । 
তাঁর সাহস, বীরত্ব, রণদক্ষতা এবং শাসনক্ষমতা ছিল অসাধারণ । কিন্ত 
দুভগ্যিবশতঃ তিনি শব্দের চন্রান্তে অজ্পকাল রাজত্ব করার পরেই প্রাণ 
হারান। 


সুলতানা রাজিয়া y ধর্মপ্রাণ নাসিরুদ্দিন 

সুলতানা রিজিয়ার পরে দাস সলতানদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ নাসিরুদ্দিনের 
শাসনকাল উল্লেখযোগ্য । তিনি ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ছিলেন। [তান দীন- 
দরিদ্রের মত জীবন-যাপন করতেন। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর ছিল অসীম 
করুণা ও সহান্ভূতি। “রব কম বয়সে এই ধর্মপ্রাণ সুলতানের মৃত্যু হয়। 

গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন ইলতুতমসের প্র ধর্মপ্রাণ নাঁসরাদ্দিনের 
*বশরর। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য দাসরঃপে জীবন শুরু করোছলেন ৷ 
নাঁসরাঁদ্দনের মৃত্যুর পরে গিয়াসদ্দিন দিল্লীর সুলতান হন। তাঁর 
দ়তা ও শাসনদক্ষতায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শঙ্খলা প্রাতাষ্ঠত হয়। 
মোজল আবম প্রতিরোধের জন্য তিনি চেষ্টা করেন।  সাহিত্যান্মরাগণ ও 
শিল্প রাঁসক স'লতানরূপে মধ্যযুগের হাতহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন 
খ্যাতিমান । 

খাঁজ বংশ £ দাস বাশের পতনের পরে রর হয় খলজি বংশের শাসনকাল। 
খলাঁজ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলাঁজ। তিনি ছিলেন 


ভারতে তুকাঁঁআফগান সুলতানদের শাসনকাল ১২৩ 


একজন দিগ্বিজয়ী বীর। উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত 
এবং পশ্চিমে সিন্ধনদ থেকে পর্বে আসামের সামা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর সেনাপাঁত ট 

মালিক কাফুরের সাহায্যে. সর্বপ্রথম 
দক্ষিণে শাসন প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর 
রাজত্বকালে মোঙ্গলেরা বার বার ভারতে 
অভিযান চালায়। জিনিসপত্রের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ আলাউীদ্দনের একটি উল্লেখ- 
যোগ্য শাসন সকার । তিনিই সম্ভবতঃ 
ভারতে প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন 


অদ্ভূত প্রকাতির লোক ছিলেন। তান 
সাহসী ও রণানপণ ছিলেন। তাঁর 
পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ । তান অনেক 
নতুন নতুন পাঁরকজ্পনার উদ্ভাবন করে- 
ছিলেন। কিন্তু বাস্তব বাঁদধর অভাবে 
সেগুলির আধকাংশই ব্যর্থ হয়। চীন- 
দেশের অনুকরণে তামার মদ্্রা প্রবর্তন 
করে তিনি রাজভাণ্ডার শুন্য করে 
ফেলেন। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে 
রাজধানী পাঁরবর্তনের পাঁরকম্পনার 
ফলস্বরূপ. অনেক লোকের প্রাণহানি হয় । 
খোরাসান জয়ের পাঁরকল্পনা বহ অর্থ 
ও সৈন্য হানির কারণ থীঁঘটে। তিনি 


১২৪ pe মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত 


সরাইখানা নিমণি করান। কৃঁষির:উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর 
প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । 

দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান £ঃ ফিরোজ-,তুঘলকের মৃত্যুর পরে তুঘলক 
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| | (১. এুদিলীর সুলতানী দায়াজয। 


বংশের কয়েকজন অক্ষম সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের 
শৈষ সুলতান মামুদ শাহের শাসনকালে সমরখন্দের দরধর্য চাঘতাই বাঁর 
ধ্রলন্গ ভারতে অভিযান চালান। একটানা পাঁচাদন ধরে লণ্ঠন চলে । 


তৈমুর বংশের পরাক্ান্ত বার বাবর ভারতে অভিযান চালান। দিল্লীর কাছে 
পানিপথের যদ্ধে (১৫২৬ রঃ) ইব্রাহম লোদাঁকে পরাজিত করে বাবর ভারতে 
মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন ও সুলতানা শাসনের অবসান ঘটান। 

সুল্তানী আমলের রাজনোতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জৌবল £ 
সলতানী আমলে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবন্থা বজায় ছিল। সকলের 
ওপরে ছিলেন সুলতান | তাঁর অধীনে ছিল কিছ, সংখ্যক প্রাদোশক শাসক। 
" তাঁরা ছিলেন ক্ষমতাবান । প্রাদেশিক শাসকেরা কার্য'তঃ হবাধীনভাবে শাসন 
চালাতেন। তাঁরা নামেমাত্র কেন্দ্রের অধীনতা ফ্বীকার করে প্রায় দ্বাধীনভাবে 
রাজত্ব চালাতেন । 

(সমাজে তখন বাভন শ্রেণীর লোক ছিল । চাষা, কুমোর, কামার, ছরতোর, 
কারিগর ইত্যাদি পেশায় অসংখ্য লোক নিষ্ত থাকত! এছাড়া ক্রীতদাস প্রথার 
ব্যাপক প্রচলনও ছিল । সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রচালত ছিল । আমীর- 
ওমরাহরা বিলাসবহ'ল জীবনযাপন করত) তবে জ্ঞানী-গলী, ব্যন্তির সমাজে 
মর্যাদা ও গ্রাতষ্ঠা পেতেন 

পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ বাঁলদানের প্রথা ছিল। হোলি, বৈশাখী 
প্রভাতি সামাজিক আমোদ-উৎ্সব হিন্দ মুসলমানগণ এক সঙ্গেই করতেন। 
নৃত্য, সঙ্গীত, কড়া, শিকার, গ্রাম্য মেলা প্রভাতি উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের 


অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস । জাঁতি-ধর্ম- 
পাৰ্িশেষে হিন্দ ও মললমান_দটিসপদাযের লোকই চাকর দ্বারা জীবকা 

করত। শাসনকর্তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় 
করে সুলতানকে পাঠাত। সুলতানরা তাঁদের খুশিমত খাজনা নির্ধারণ 
করতেন | সমাজে ধনী আমীর-ওমরাহরা বিলাসবহধ্ল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছল । 
র মূল্য খ্বশমত নির্ধারণ করত! কখনও কখনও ওজনে 
প্রচুর সম্পদশালী ছিল। সংলতান ও আমীর- 
ভোগ করতে পারত । যুদধশীবগ্রহের সময় প্রজাদের কাছ 
জনা আদায় করত। গরীবদের শোষণ করে 
ও এরন্বর্য সাধিত হত । সে যুগে প্রধান 
জীবনযান্রা সতেজ ও সবল ছিল । 'হন্দদের 


লাভ করেছেন। এযুগের 
শিল্পরীততে হিন্দ ও 
ম্সলমানরীতির সংমশ্রণের 
ফলে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য 


দিল্লীর কৃতবামনার 
এসেছে। দিল্লীর কুতবামনার, আলাই দরওয়াজা, ফিরোজ শাহের প্রাসাদ ও 
তুধলকাবাদের হম্মালা সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃত্ব নামত জমায়াৎখানা 


ভারতে তুকাঁআফগান সুলতানদের শাসনকাল ১২৭ 


মসজিদ এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা এযুগের উল্লেখযোগ্য শিল্প 
জষ্টি। ভৌনপ:রের আঁধকাংশ মসজিদই হিন্দমান্দরে রপার্তীরত করে নির্মাণ 

করা হয়। আলা মসাজদ জৌনপরী দ্থাপত্য রীতির চমৎকার উদাহরণ । 
অনুবাদ সাহিত্যের সমবাদধ £ সুলতানেরা শিল্প ও জ্হাপত্যের মত 
সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন। .তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় *! যুগের 
কবিরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হন । বহ সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী গ্রন্থ এ 
সময়ে প্রাদেশিক ভাষায় অন্যাদত হয় । সেগযীলর মধ্যে হিন্দীতে তুলসাদানের 
রামায়ণ, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, কাশশীদাসী মহাভারত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | 
বর্ধমান জেলার কুঁলন গ্রামের মালাধর বস; হুসেন শাহের উৎসাহে ভাগবৎ 
অবলন্বনে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য লিখে গপবার খান উপাধি লাভ করেন। পরান 
পোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন৷ এফগে 
লোকক ভাবারও বিকাশ ঘটে। এযগে রচিত কবীরের দোহা, তুকারাম ও 
£ কাঁবতা যেকোন প্রথম শ্রেণীর 


নামদেবের রচনাবলী, খসরূর হিন্দী -ও উদ 
এবগে কয়েকটি হীতহাস গ্রনুও লেখা হয়। সেগীলর 


চেষ্টা করেন ঈশ্বর এক "ও আঁতীয় | হিন্দুরা যাকে বলে ভগবান, 
জাতি ও ধর্মের সংকীর্ণতা এবং অন্ধ 


মুসলমানদের 
2 ঈশ্বরে আচল আচ্ছা রাখাই হল ভি । এই ভাস্কর ভাবধারা 


কুসংদকারের উঠ 
এ ধুগের কয়েকজন সাধ সম্তের প্রভাবে ধ্ীয়ি 
আন্দোলনের রূপ নেয়। একে বলা হয় ভন্তি 


[িলনপন্ধ মহাপর্ষে র জীবনকথা জানবার 
চেষ্টা করব! 
গ্রীচৈতন্য ? পা্দশ শতকের শেষ দিকে 


প্রীচতন্য জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতর্ম 
(শেষে সকল মান্যকেই ই তান সমান, চোখে 
তি? জীবে দয়া ও ভগবানে প্রেমই ছল 
তার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মল কথা । তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
শিষ্য বরন হা ছিলেন মনদলমাল 

নানক £ পাঞ্জাবে গর নানক শিখধর্ম প্রচার করেন। তান জাতিতে 


১২৮ মধ্যযুগের হীতকৃত্ত : 

' কল: বা কালোয়ার ছিলেন। 'তান জাতিভেদ মানতেন না। তানি একেন্বর- 
বাড়ে আজ প্রসার করতেন। তানি সবধর্ম সাহফঘতার নাত প্রচার 
করোঁছিলেন। নাম, দান, স্নান ছিল নানকের উপদেশ । তাঁর মতে ঈশ্বর 
প্রেমই মান্ুলাভের একমাত্র উপায়। হিন্দ্-ম:সলিম ধর্মসমন্বয় করাই ছিল তাঁর 
জীবনের ব্রত। গন নানকের উপদেশাবলী সংকলিত করে একখানি প্নস্তক 
রচিত হয়েছে। এ পাস্তকের নাম প্ন্থসাহেব”। 


রর কবীর 

কবীর £ কবীর জাতিতে ছিলেন মুসলমান জোলা। তিনি দাঁক্ষিণ-ভারতের 
বিখ্যাত ধর্মসাধক গর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি বলতেন, হিন্দুর 
পরমেশ্বর এবং মঃসলমানের আল্লা এক। কবীর মুখে মুখে গান গেয়ে উপদেশ 
দিতেন। সেগনীলিকে বলে কবীরের দোহা । এই দোহা হিন্দী সাহিত্যের 
অম,ল্য সম্পদ। তিনি মানসিক পাভ্রতা ও আন্তীরকতার জোর দিতেন। 


তাঁর প্রচারিত ধর্মের আদর্শ ছিল আত্মশুদ্ধি ও ভক্কি। তান মনে করেন 
হিন্দ ও ম:সলমান একই ম;ত্তিকা ছারা নির্মিত দুটি পাশে ৷ 

সুলতান আমলে বাংলা দেশ £ সামাজিক, সাংস্কাতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা £ 
ঘাদশ ও ত্রয়োদশ শতক জ:ড়ে বাংলা দেশে মুসলমানী আভযান চলেছিল । 
চতুর্দশ শতকে হীলিয়াস শাহ বংশীয়দের রাজত্বের অচনায় সামীয়ক কালের 
89119817755 227৩ 
কিন্ত; সলতানদের মধ্যে অন্তক্লহ, দ্ধ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই বং 
পতন হয়। পণ্দশ শতকের শেষ দিকে হুসেন শাহ কতৃক হেন শাহ্‌ বংশের 
প্রতিষ্ঠায় বাংলা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। নানা দিক থেকে বাংলা ও 
বাঙালীর সমৃদ্ধ ঘটে। হনসেন শাহের সুযোগ্য পত্র নসরৎ শাহ এই ধারাকে 
অঙ্গন রাখেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগ 


নাহ 


চি এ ; 


2 


ভারতে তুকাঁ-আফগান সুলতানদের শাসনকাল ১২৯ 
পর্যন্ত বাংলা দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় কতকগুলি 


- বোশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল । আমরা এখানে তার পরিচয় গ্রহণ করব । 


সামাজিক জীবন: পুলতানী আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান 
স্বয়ং। তাঁর নীচে ছিলেন আভজাত শ্রেণীভুন্ত আমীর-ওমরাহরা। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী বলতে সাধারণ রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের বোঝাত। সমাজে 
সকলের নীচে ছিল কৃষক ও শ্রীমক। ম্সালম অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে নারীর 
অধিকার সক্কুচিত হয়। সলতানেরা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে 
নিয্যন্ত করতেন । 

সাংস্ৰতক জীবন £ সুলতানী আমলে বাংলা দেশে আরবী ও ফারসা 
ভাষার ব্যাপক চর্চা চলত। টোলে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চচণ 
করতেন। এ যুগে শিল্প ও হ্হাপত্যের অগ্রগাঁত দেখা দেয়। ছোট সোনা 
মসাঁজদ, বড় সোনা মসাঁজদ, কদম রসুল মসাঁজদ, একলাখা প্রাসাদ ইত্যাদি এ 
সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি । হিন্দ্-মসালম ধর্ম সমন্বয়ের প্রভাবে হুসেন 
শাহের আমলে বাংলা দেশে সত্যপীরের পূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। 

সাহিত্যের অগ্রগতির দিক থেকে সুলতানী আমলের অবদান অসামান্য । 
সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্ঠপোবকতা করতেন। তাঁদের 
আনুক্‌লা ও উৎসাহে এ সময়েই কৃতিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, 
মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ, চণ্ডাদাস-বিদ্যাপাতির বৈষবপদাবল?, মুকুন্দরাম 
চক্রবত'র চণ্ডামন্গল ইত্যাদি রাচত হয়োছিল । 

অর্থনৈতিক জীবন £ সুলতানী আমলে কাঁষ ও শ্রমাশল্প ছিল প্রধান 
জীবকা। তখন ব্যবসা-বাণজ্য করেও বহ লোক জাঁবকা চালাত। গ্রাম 
ছিল তখনকার অর্থনোতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি । কর ও রাজদ্ব ভিন্ন 
নানা প্রকার আঁতরিস্ত করের ফলে জনসাধারণের অবস্থা তখন বিশেষ ভাল 
ছিল না। তখন বাংলাদেশে রেশম ও পশমের বন্দর তৈরী হত এবং বিদেশে 
রপ্তানী হত। 

সুলতান আমলের শাসনব্যবদ্থা £ শাসনব্যবন্থার নামে সং্লাতানগণ প্রকৃত 
পক্ষে এক কর্তৃত্ব রাজতন্দের প্রাতষ্ঠা করেন। একাধারে সম্রাট, সেনাধ্যক্ষ ও 


-_ দকারপাতর্যপে সুলতানই ছিলেন শাসনব্যবন্থার মুলাধার। তাঁর কথাই ছিল 


দেশের আইন ৷ মন্ত্রী, অমাত্য, প্রাদোশক রাজপ্রাতানাধ প্রভাত সকলেই ছিলেন 
সুলতানের ভূত্যদ্বরূপ ৷ তাঁদের অধীনে ছিল কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী । 
যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অন্যায়ী জুলতানেরা দাঁয়ত্ব বণ্টন করে দিতেন । 
কোন কোন সুলতান যোগ্যতা-সম্পন্ হন্দ কেও উচ্চ রাজপনে নিফনন্ত করতেন। 
রাজকর্মচারীদের যোগ্যতা অনযায়ী পদমর্যাদা নির্ধারিত হত। শাসকদের 


১৩০ মধ্যযুগের হীতব্ত্ত 


মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন ৷ টা 
সকল প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন । আবার ধায় অনুদারতার পরিচয় দিয়ে 
{হন্দ; প্রজাদের উপর নানাপ্রকার ধর্মীয় শাসন ও করের বোঝা চাঁপয়ে দিতেন। 


অনুশীলনী 

রচনাধমণ প্রশ্ন £ 

১। ভারতে ঘুর ও গজনীর সুলতানদের আঁভযান সম্পর্কে একটি বিবরণ 
দাও। 

২। দাসবংশের সলতানদের রাজত্বকাল সম্পকে যা জান লেখ। রী 

৩। খলাজ ও তুঘলক বংশীয় সূলতানদের শাসনকাল সম্পকে পরিচয় bl 

৪1 সলতানী আমলে ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনোঁতক 
জীবনধারা কিরূপ ছল? ৰ 

€। মধ্যযুগে ধর্মসিমদ্বয় ও ভীন্ত আন্দোলনের দবকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর 


১। সুলতানা আমলে বাংলা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনধারা ?িরুপ ছিল ? 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 


২! দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কে? তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে কি জান ? 
২। মহদ্মদশবন-তুঘলকের খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে কিজান? 

৩। » কবীর, নানক__এ'দের পারচয় দাও ৷ 

81 সংলতান! আমলে বাংলা দেশের শাসনব্যবদ্থা কি রকম ছিল? 


৫ তৈম;র লঙ্গের ভারত অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ । 
বস্তুমুখা প্রশ্ন £ 


১। ভুল উদ্ভিগ্নীলকে শুদ্ধ করে লেখ £ 

(ক) সুলতান মাম: ছিলেন ঘুর বংশায় সুলতান । 
সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। 
বংশের রাজত্ব শুর; হয় । 
করেন। 

২। মুখে মুখে উত্তর দাও £ f 

(ক) মহম্মদ-বিন-কাসিম কে ছিলেন? (খ) দাস বংশের প্রাতণ্ঠাতা কে 

ন? (গ) মধ্যযুগের কোন্‌ সুলতান খামখেয়ালি ছিলেন? (ঘ) সুলতানা 
আমলে কোন. নারী দিল্লীর {সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (৩) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
দশ্য কোন, সুলতান মূল্য নির্ধারণ করে দিয়োছলেন £ (6) কবীরের দোহা কি? 
(ছ) শিখধমে'র প্রাতিষ্ঠাতা কে? (জ) শ্রীচৈন্য কোন্‌ ধৰ্ম প্রচার করেন? 
(ঝ) 'হম্দীতে কে রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন ? 


ও। সংলতানী আমলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে নি্্নালাখত হ্থানগ্ীলর অবস্থান 
দেখাও £--দল্লী, দৌলতাবাদ, পাঞ্জাব ও বাংলা ৷ 


(খ) দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
(গ) তুঘনক বংশের পতনের পরে খলাজি 
(ঘ) কাত্তবাস ওঝা বাংলা ভাবার মহাভারতের অনুবাদ 


Pe neers ho. 


১৪ { মধ্যযুগের অবসান 


মধ্যয্গের ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে রোম আর কনন্টান্টিনোপল--এই 
দুটি নগরীর ইতিহাসও জাঁড়য়ে আছে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মধ্য 
যুগের সচনায় বর্বর জাতগনীলর একটানা আক্রমণে পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের 
পতন হয়। তারা রোমনগরীকে বিধনস্ত করে ৷ তখন সমদ্ধশালী রোমান সভ্যতা 
ও সংক্ৰৃত প্রায় অবল:প্ত হতে চলেছিল । এই অবস্থায় চতুর্থ শতকে দরদী” 
রোমান সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে এক নতুন নগরী স্থাপন 
করেন। এই নগরীর নাম হয় কনল্টান্টনোপল। এই নগরাঁটি সম্রাট 
কন্ট্যান্টাইনের এক অতুলনীয় কীর্ত। এই নগরীতে বসেই একসময় দরদর্শা 
সম্রাট জান্টানয়ান শাসন করোছলেন। আর একে আশ্রয় করে টিকেছিল 
অতুলনীয় বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংকাতি। প্রায় হাজার বছরবাপা এর গৌরব 
অক্ষুপ্র থাকে । পরশ শতকে দ্ধর্ঘ অটোমান তুকাঁ জাঁতর ক্রমাগত আঁভযানে 
এই নগরীর পতন হয়। একসময় অন্ধকারাচ্ছন মধ্যযগে এই নগরাঁটি বহন 
করেছিল নতুন আলো । আর এর পতনে ঘাঁনয়ে এল অন্ধকার । কিন্তু তা 
দ্ীর্ঘগ্থায়ী হয়নি । কারণ কনন্টাপ্টিনোপলের পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সোঁদন 
ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছাঁড়য়ে পড়েন। আর তাতে ধসের মধ্যেও দেখা দেয় 
পীতহাঁসিকেরা এই নতুন যুগের নামকরণ করেছেন রেনেসাসি বা পুনরুজজশীবন । 
আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনায় পরে আসাছ। 

অটোমান তুকারঁদের আক্রমণে রুনস্টাণ্টনোপলের পতন £ ব্রুসেডের রক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষে সেলজক তুকাঁ” নায়ক সালাঁদনের বীরত্বের কাহিনী আমরা আগে পাঠ 
করেছি। এদেরই আর একটি শাখা হল অটোমান তুকাঁ। তুকাঁদের এ 


দলটির ওসমান নামে একজন দলনায়ক ছিলেন ওসমান নামাঁটকে বিকৃত করে 


ইউরোপীয়রা বলত অটোমান । 
এই অটোমান তুকাঁদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তুকীস্তানে। 
মঙ্লোলবীর চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে 
আসে। সে সময়ে সেলজ'ক তুকাঁরা 
আনাটোলয়াতে রাজত্ব করাছল । অটোমানেরা সেখানে এসে হাজির হয়। 
তখন সেলজুক তুকাঁরা একটি যুদ্ধে মেতোঁছল । তারা তাদের পক্ষ নিয়ে এই 
তার ফলে সেলজ:করা জয়ী হয়ে অটোমানদের নানাভাবে 


এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত 


যুদ্ধে অংশ নেয়। 
সাহায্য করে। ক্রমে ক্রমে তাদের শান্ত বৃদ্ধি পায় । ওসমানের রাজত্বকালে 
এই তুকাঁ দলটি একটি দ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। হীতমধ্যে বাইজানটাইন 


সাম্রাজ্য শান্তহীন হয়ে পড়েছিল। সেলজকদেরও প্রাতপাঁত্ত কমে আসে। 


১৩২ মধ্যয্গের ইতিবৃত্ত 


অটোমানেরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিল। তারা সেলজুকদের অধীনে 
এশিয়ার বহ অঞ্চল জয় করে নিজেদের অধীনে আনে। তারপর তাদের দৃষ্টি 
পড়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বহ: ছোট ছোট অঞ্চলে । অটোমান তুকাঁরা 
এই সব রাজ্য জয় করে তাদের শাস্তি বাড়িয়ে তোলে। ইতিমধ্যে চাঘতাই তুকা 
নায়ক তৈমুর লঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অটোমান সূলতানেরা সামায়ক 
কালের জন্য তাঁদের আক্রমণের নীতি বজ'ন করেন। তৈমুর লঙ্গকে তাঁরা 
কর দিতে থাকেন। 
তৈমুর লঙ্গের ভারত আযানের প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে অটোমান তুকাঁরা 
টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনন্টাণ্টিনোপল আঁধকারের চেষ্টা করে। 
উন দ্ব'ল রাজাদের শাসনে এই নগরীর প্রাতপাত্ত ও গৌরব একেবারে নিঃশেষ 
ইয়ে এসোছিল। অবশেষে সুলতান তীয় মহম্মদ এই প্রাচীন নগরী অধিকার 
করেন (১৪৫৩ খঁঃ)। প্রীন্টান আর ইসলামধর্মের বিরোধের পরিণতিতে 
দীর্ঘকালব্যাপী চলোঁছল ক্ুদেড বা ধর্মযদধ। আর এতে ইউরোপের বহ 
+ম্ধশালী শহর বিধ্বস্ত হয়। প্রাচীন কাঁতি'র অবল্যাপ্ত ঘটে। (অটোমান 
5 তারা ধর্মে ছিল মুসলমান ৷ চরম ধর্মাবদেষের ফলে কনস্টাণ্টনোপল অধিকার 
করেই তারা থামল না, শর: করে দিল ধসের তাণ্ডব । শহরের বহু অট্টালিকা 
ধ্বস করল। বিখ্যাত সেন্ট সোফিয়া গীর্জাকে বিধ্বস্ত করল?) এতে এই শহরের 
যা রমশঃ কমতে শর করল | কনন্টান্টিনোপলের সম্রাট মান্র নয় হাজার 
সৈন্য নিয়ে পরান্বান্ত অটোমান তুকাঁদের প্রতিরোধ করোছিলেন। সুলতান ' 
তাঁর সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে চারদিক ঘিরে রাখলেন। তৃকাদের 
বাগানের গোলায় শহরের জীর্ণ প্রাচীর ভেঙে ফেলল । প্রায় দমাস অবরোধের 
“রে তুকী'রা শহরে প্রবেশ করল। যুদ্ধে জয়ী হবার পরে তারা সেন্ট সোফিয়া 
গাঁজাকে ভেঙে মসজিদে পরিণত করল । খ্রীন্টধর্মের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের 
পাধান্য সটত হল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী এই প্রাচীন শহর তুকা সাম্রাজ্যের 
কেন্দ্র ছিল। 
বেনেসাঁসের সুচনা £ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিহ্কার £ আমরা 
' আগেই জেনেছি, বাইজান্টাইন আগে ছিল গ্রীকদের একাঁট উপাঁনবেশ। রোমান 
পর্ব স্থাপিত হওয়ার পরেও এখানে গ্রীক প্রভাব বজায় ছিল। এখানে বহু 
জানী-গ.ণী ব্যান্তু বাস করতেন | তাঁরা কনন্টাপ্টিনোপল নগরার পতনের পরে 
ইউরোপের বিভন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। নতুন করে গ্রীক-রোমান ধমণ দর্শন, 
সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির চচণ শুর; করে দেন। ইউরোপের ইতিহাসে শুর 
হয় রৈমেসাসের । এই রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল পডননরুভজাবন ৷ গ্রীক ও রোমান 
সংকাঁতর পননরুজ্জীবন অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। 


মধ্যয্গের অবসান কি 


জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা 2 প্রাচীন হীতহাসে আমরা এথেন্সের স্বর্ণ“ 
পড়োছি। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-দর্শন ইউ ততে 
গ্রীকগণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়োছল । পরবর্তী কালে রোমানেরা গ্রীক সভ্যতা ও 
সংকাঁতির প্রভাবে উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতনের 
পরে এখানকার গ্রীক পাঁণ্ডিতেরা ইটালী, জামানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভাত দেশে 
পালিয়ে গিয়ে নতুনভাবে গ্রীক সভ্যতা-সং্কৃতির পুনরনশীলনে আত্মনিয়োগ 
করেন। আগে কনন্টান্টিনোপল ও তার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে পাঁণ্ডতেরা জ্ঞান 
ও বিজ্ঞান চর্চ করতেন। এবার সমস্ত ইউরোপ তাঁদের স্তাধারায় প্রভাবিত 
হয়। তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চচয়ি অসাধারণ সম্‌দ্ধি ঘটে। অজানাকে 
জানা ও অচেনাকে চেনার জন্য দিকে দিকে শংর: হয় নতুন করে অন;সম্ধানের 
পালা। 

স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ । 
মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজব্যবন্থায় দেশের প্রচালত সংকার ওধমী'য় অন্নশাসনের 
প্রাধান্য ছিল। কি রাষ্ট্রে, কি ধর্মে? কি সমাজে ফ্বাধীন যুক্তি-তকের কোন 
স্থান ছিল না ৷ এরীন্টীয় দাদশ শতক থেকে সমাজে রূপান্তর দেখা দেয়। এ সময়ে 
স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভাবধারা 
ইউরোপবাসাঁদের জীবনকে প্রভাবিত করে । ব্রয়োদশ-চতুদশ শতকে ইউরোপের 
বিন অংশে যেমন, ভোনস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, প্যারিস, লণ্ডন, হামবাগর্ . 

রমবাগ* ইত্যাদি বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। বাণিজ্যিক খ্যাতির জন্য এ সব 


ন রেমবা' 
অঞ্চলে দেশ-বিদেশের লোক আসত ৷ তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের 


আদান-প্রদান চলত ৷ 

এ সময়ে ইউরোপের নানা স্থানে বহ, চিন্তাশীল ও প্রাতভাবান ব্যক্তির 
আঁবিভাব হয়। হীতপরর্কে প্যাঁরস, অক্সফোর্ড, বোলোনা প্রভাতি কিশ্বাবদ্যালয়ের 
পাঁণ্ডিতেরা স্বাধীন ও বৈজ্ঞানক চিন্তার বীজ বপন করোছলেন। রোজার বেকন, 
গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আককার-উদ্ভাবনে 
নিযন্ত হন। সাঁহত্য জগতে বোকাচিও, চসার, দান্তে, সেক্সপায়র প্রম:খের 
সাহিত্য সৃষ্টিতে নতুনত্ব দেখা দল। র্যাফেল, লিওনার্দো-দা-ভাঁ প্রমুখের 
শিল্প সষ্টিতে মৌলিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে জন ওয়াইীর্রিফ, এরাসমাস, কলেট 


প্রমুখ ধরমাচার্ ধর্মের দিক থেকে নতুন মত ও পথের সান ঢোল? 
হয় ইটালীতে। এরপর পা্চম ইউরোপের অন্যান্য 


রেনেসাঁস প্রথম শর, 
অঞ্চলে তা ছাঁড়য়ে পড়তে শুর, করে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জার্মানীতে 
রেনেসানের প্রভাবে শিল্পের বিকাশ এবং বি্যা্চার উন্নীত ঘটে। জার্মানীতে 


মন্্রণ যন্ত্রের আঁকার হয়। তাতে নানা রকম বই ছেপে প্রচার করার 


১৩৪ মধ্যযুগের হাঁ তব্ত্ত, 


সাবা হয়। কম্পাস আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের সম্দ্রপথে দিকানিরূপণ 
সহজসাধ্য হয়। | 
_. ভোঁগোলিক আবিত্কার £ অজানাকে জানার আগ্রহ কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান 
চচণতেই সাঁমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের মানূষ 
তা উপলব্ধি করে। নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে। এবার চাই পণ্য 
উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল । তাই স্বদেশের বাইরে থেকে তা সংগ্রহ করার 
দিকে দাষ্ট পড়ল। আগের অধ্যায়ে আমরা মাকেণ পোলোর কথা পড়োঁছ। 
বহন দিন চীনে বাস করার পর মাকে পোলো তাঁর দ্বদেশভাম ইটলীতে ফিরে 
গিয়ে সকলকে চীনের এ্বর্য ও ধনসম্পদের কথা বলেন। অনেক আগে থেকেই 
ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । কিন্তু জলপথে কেমন করে 
ভারতে পৌছানো যায় তা কারও জানা ছিল না। ক্লুসেডের সময়ে আবার 
ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এশিয়ার এশ্বর্যের কথা ইউরোপবাসী শুনেছিল। 
রেনেসাঁসের প্রভাবে এবার তারা অজানা দেশ আঁকিকারের নেশায় মেতে উঠল। 
কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল নাবিকেরা । ইতিমধ্যে সমদ্রের দিকানর;পণ করার জন্য 
কাস যন্ত্র আবক্কৃত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের 
সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশত হয়। মানুষের 
মনে দেখা দেয় নতুন অন্রপ্রেরণা, নতুন অনুসাম্ধিৎসাবোধ। শিল্প, সাহিত্য, 
ধর্ম_সকল ক্ষেত্রেই ঘ্যান্তির নির্দেশ প্রাধান্য লাভ করে। মানাসক জগতে 
বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন দেখা দেয় । তাদের সামনে এক নতুন জীবনাদর্শ স্থাপিত 
ইয়। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য চর্চার ব্যাপক উন্নীত শু হয় । 
জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব £ রেনেসাঁসের প্রভাবে রাজনৌতিক 
জীবনধারারও রূপান্তর দেখা দেয় । শালণমেনের সময় থেকে প্রত্যেক রাজা পাঁবন্র 
গোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রাজারুপে শাসন চালাতেন। রেনেসাঁসের ফলে যে 
যাক্তিবাদের বিকাশ হয় তারই প্রভাবে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় রাজার ধারণা 
জমার। একই অগ্চলের বসবাসকারী এবং একই ভাবাভাধীরা তাদের নিজের 
দেশের রাজার অধীনে থাকতে চায় । প্রত্যেক জনসমান্ট নিজেদের দ্বাধীন দেশে 
*বাধান রাজা মনোনয়নের দিকে গর্ব দেয়। ফলে আধ্বানক জগতে রাষ্ট্র- 
নৈতিক আদর্শ ও জাতীয়তাবোধের স্না হয় । এরই প্রভাবে এই সময়ে ইংলণ্ড, 
কাস, লেপন ইত্যাদি দেশ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের আকার নেয়। প্গালও 


ইংলণ্ডে নতুন ও গঢুরাতন ভাবধারার সংঘাত £ মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে 


ইংলণ্ডে রাষ্ট্রনোতিক দিক থেকে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত তাঁৱ হয়ে 
ওঠে। ভ্রয়োদশ শতকের সনায় ইংলন্ডের স্বৈরাচারী রাজা ম্যাগনাকাট বা 


j 


| 


মধ্যযুগের অবসান ১৩৫ 


রাজসনদে স্বাক্ষর করে অভিজাত সামন্তদের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হন। 
১২৬৪ গ্রীন্টাব্দে সাইমন-ি-মণ্টফোর্ড পার্লামেণ্ট বা সংসদের একটি সভা আহ্বান 
করেন। সেই সভায় ব্যারণ, পাদ্রীদের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাপন্ন চাষী এবং নগরবাসী 
আঁভজাতেরাও অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে রাষ্ট্রনোতিক অধিকারের 
প্রসার ঘটে। রাজাদের দ্বৈরাচারী এবং অভিজাত ও জনসাধারণের শাসনতান্ত্রিক 
ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার কলে নতুন ও প;রাতন ভাবধারার সংঘাত তীব্রতা লাভ 
করোছল। এরই প্রভাবে পরবর্তাঁকালে ইংলণ্ডে পালয়ামেপ্ট বা সংসদ জন- 
সাধারণ ও নাগাঁরকদের ব্বার্থে হ্ধাবিভন্ত হয়। ব্যারণ ও পাদ্রীদের দ্বার্থ রক্ষার 
জন্য সৃষ্টি হয় “হাউস অব লর্ড । অবস্থাপন্ন চাষী এবং নগরের লোকদের 
স্বার্থে গঠিত হয় হাউস অব কমম্দ'। ইংলগ্ডের রাষ্ট্রনীতক ক্ষেত্রে এই দা 
সভার গুরুত্ব ও মর্যাদা দ্বীকাত লাভ করে। 

শদধ রাষ্্রনোতিক ক্ষেত্রে নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ইংলন্ডে এভাবে নতুন-পনরাতন 
ভাবধারার সংঘাত তীরতা লাভ করোছল। ইংলন্ডের ক্যাথালক চার্চের বিরোধী 
শান্তরূপে প্রোটেন্টাপ্টদের প্রভাব বৃদ্ধ পায়। রাজশান্ত ও ধমশিল্তির মধ্যে 
শার্লামেনের সময়ে যে পারম্পারক বোঝাপড়ার সৃষ্ট হয়োছল পরবতী কালে 
সেই সম্পর্কে ফাটল ধরতে শর: করে। মধ্যযগের শেষ দিকে নতুন ও পদ্রাতন 
ভাবধারার সংঘাতের ফলে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী নিজেকে পোপের 
সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব মা্ত ও স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। রাজশাস্ত ও ধর্মশীন্তর 
মধ্যে এ সময় থেকে বিবাদ ও বিসম্বাদ দেখা দেয়। 

ইউরোপের প্রসার £ পণ্দশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপের নানা দেশ 


বাণিজ্য ও ধর্ম বিস্তারের প্রচেষ্টায় প্‌থিবার 'বাভন্ন অংশে বাণিজ্যিক আভযান 
চালায় । ১৪৮৮ খনটাব্দে পর্তগীঁজ নাবিক বাৰ্থ লোঁমও দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ 
আকিচ্কার করেন। এর দশ বছর পরে ভাচ্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকট 
বন্দরে আসেন। ১৪৯২ খী্টাব্দে ইটালীর নাবিক কলম্বাস স্পেনের সহায়তায় 
আমৌরকার সংলগ্ন একট দ্বীপে যান। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকেই 
পর্তুগীজ নাবিকগণ সিংহল, সংমাগ্রা চীন ও জাপানে উপাশ্থত হয়। পাঁথবীর 
বিন প্রান্তে ইউরোপীয় উপানিবেশ ও সাম্রাজ্য এভাবেই দ্থাপত হয়োছল। 
রেনেসাসের প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত উন্নত সভ্যতা-সংস্কীতর সৃষ্ট 
হয়োছল। ভৌগোলিক অভিযানের মধ্য দিয়ে তা দেশ-বিদেশে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
রেনেসাঁস এবং ধর্ম-সংপকারের ফলে ইউরোপীয়রা ইউরোপের সংকীর্ণ ভৌগোলিক 
সীমানায় নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারৌন। এ যুগেই পাথবীতে ইউরোপীয় 
করণ শুরু হয়। ইউরোপের বাতন জাঁত পৃথিবীর বাঁভন্ন অংশে রাজনৌতক, 

বিস্তারে উদ্যোগী হয়। আধ্দানক যুগের 


১৩৬ মধ্যয্গের' ইতিবৃত্ত 


ইাঁতহাসে ইউরোপের প্রভাব বিস্তার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় । রেনেসাঁস বা 
পদনরূজ্জীবন ইউরোপায়দের মনে অজানাকে জানা এবং নতুনকে আকিচ্কার 
করার প্রেরণা দিয়েছিল । আর ধর্ম-সংক্রান্ত ও অর্থনৌতক কারণে ইউরোপাঁয় 
শান্তর প্রসার ঘটে। এর প্রভাবে ইউরোপের শক্তিশালী জাতিগাল ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে । বাণিজ্যিক আধিপত্য 
দ্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তারা খীন্টানধর্মের প্রসারেও উদ্যেগী হয়। এর ফলে 
দেশসীবদেশে খান্টান মিশনারাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


২ অনুশীলনী 

রচনাধন প্রশ্ন £ 

১। অটোমান তুকাদের আক্রমণে কনস্টাশ্টিনোপল নগরীর পতনের কাঁহনী 
লেখ। ২। রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি? কথন ও ভাবে রেনেসাঁসের সুচনা 
হয়েছিল? ৩। রেনেসাঁসের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কিরূপ সমৃদ্ধি দেখা দেয় ? 
৪। রেনেসাঁসের প্রভাবে কেমন করে ভৌগোলক আঁবক্কার শুর: হয় ? &। ইংলণ্ডে 
শতুন ও প.রাতন ভাবধারার সংঘাত সম্পর্কে একাঁট বিবরণ দাও ৷ 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ , - 

১! রেনেসাঁসের যগে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাদের অবদানে 
নতুনত্ব দেখা দেয়? ২। জাতীরতাবোধ কখন ও কিভাবে দেখা. দিয়েছিল? 
ও। জাতীয় রাষ্ট্র বলতে দি বোঝ? ৪। ইউরোপের প্রসার সম্পর্কে ক জান? 

বন্তঃমখা প্রশ্ন ৪ 

১। নাচের উত্তিগাঁল জমর্থনযোগ্য হলে পাশে “হ্যা” এবং সমর্থনযোগ্য না 
হলে পাশে “না+ লেখ ঃ 


(ক) রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল (ক) 
পদনরুজ্জীবন । 

(খ) অটোমান তুকাঁদের আদ (খ) ১২ তত 
বাসদ্থান ছিল মধ্য এশিয়ায় । 

(গ) মাইকেল শ্যাঞ্জেলো ছিলেন (গ) ১১ তি eee 
রেনেসাঁস যুগের একজন কবি ৷ 

(ঘ) রেনেসাঁসের প্রথম সূচনা (ঘ) 
হয়োছিল ইতালীতে। এ 


২। মুখে মুখে উত্তর দাও £ 

(ক) অটোমান কথাটি কেমন করে এসেছে? (খ) কোন্‌ অটোমান তৃকাঁ 
সংশতান কনস্টাস্টনোপল নগরী ধংস করেন? (গ) রেনেসাঁসের যুগের একজন 
সাহিতত্রন্টার নাম কর। '(ব) রেনেসাঁসের যুগের দুইজন বৈজ্ঞানিকের নাম বল ৷ 


(৩) ম্যাগনাকাটা কি? at ৮১২২২ 


এ 
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10৮ ৮৮5 


